গুরুদান চট্টোপাধা।য় এও সন্সের পক্ষে গ্রাগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, 
২*৩১1১ কর্ণ ওয়লিশ প্ীট, কলিকাতা 


কলিকাতা ২*৩/১।১নং কর্ণওয়।লিশ ই্রাট, “ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়কন” হইতে 
ক, খ ফন্দা (অর্থাৎ ভূমিকা, টাইটেল, উত্নগপত্র, শুচীপত্রাদি ) 
আচগাবিন্দপদ ভট্টাচার্য দ্বারা যুদ্রিত। 
কলিকাত1 ৬১নং বৌবাজার স্ট্রীট "প্রকাশ প্রেস” হইতে ১৩৬৮ পুষ্ট । 
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক মুড্রত। 


উৎসর্গ-পত্রম্‌ 


কলিকাতা-বাগবাজার-বাস্তব্যায় 
সংস্কতভাষারবিন্দ-মধু-মন্ত-মধুপায় 
শাস্ত্রানুকুল-ধণ্ম-কম্ম-কুশলায় 
ভূম্বামি-বধ্যায় বন্ধু-বরাষ 


রায় শ্রীযুক্ত বিগিনবিহারী বনু 
মহোদয়ায় 
উৎস্ষ্টোহয়ং গ্রান্ছঃ 
(১) 

দোষে কর্কশতা গুণে প্রণঘিত।, পাপে পরং ভীরুতা 
সত্যে নিরয়তা বুধে বিনয়িত। বিভ্তে পরিত্যাগিতা । 
সাধৌ সাদরত1 খলে বিমুখতা বাক্যে তথা স্বল্পত। 
শক্তৌ সক্ষমত| বিরাজতি সদ। ত্বফ্যেব সংমিশ্রিতা। ॥ 

দেখিলে দোষীর দোষ তুনি হে বিরস, 

দেখিঃল গুণীর গুণ পরম সরস । 

বাহ পাপ? তাহে তব ভয় আাছে ভি, 

বাঁহা সত্য” তাহে তব ভয়শৃন্ত মতি । 

পণ্ডিত জনের প্রতি দেখাও বিনয়, 

মুক্তহস্ত থাঁক তুমি দানের সময় । 


৪ 


সাধুর উপরি রাখ পরম আদর, 

বিমুখ থাঁকহ তুমি খলের উপর । 
মিত-ভাঁষিতাঁও তব আছে বিলক্ষণ; 
শক্তি থাকিতেও তুমি করহ মাঁজ্জন। 
একাধারে এত গুণ বিপিনবিহারি ! 
কিরূপে ধরিয়! থাঁক, বুঝিতে না৷ পারি । 


(২) 
সত্যে নিত্যরতঃ সদ! নয়যুতঃ সাধুঃ সতাং সম্মতঃ 
শাক্সোদোধিতধন্মকন্মনিচযানুষ্ঠাননিষ্ঠাগতঃ | 
মিত্রৈদ্ণরশ্থতাদিভিশ্চ মুদিতো দাক্ষিণ্যসংমপ্ডিতো 
হে শ্রীমন্‌ পুরুষোচিতৈগু ণচয়ৈনিত্যং ভবান্‌ ভূষিতঃ ॥ 
যাহা সত্য, তাহাতেই থাঁক তুমি রত; 
যাহা নীতি, তাহাতেই থাক তুমি নত 
পরম সাধুত্ব তব আছে বিদ্যমান, 
করেন সঙ্জন-গণ তোমার সম্মান । 
যাহা কিছু ধর্ম-কম্ম নীতি-শাস্ত্রে কয়, 
তাহাতেই রত তুমি সকল সময় । 
ন্নেহ রাখি' মিত্র-পত্বী-কন্তাদির প্রতি 
সকল সময় তুমি থাক স্থখী অতি। 
দয়াবান্‌ থাক তুমি সবারি উপরে, 
পুরুষের যাবতীয় গুণ একাধারে । 


( ৩) 
মিত্রাণাং স্ুখবদ্ধনো ভব সদ! নৈদাঘনীরং যথা 
শজণাং ভয়বর্ধনো ভব ভূশং নৈদাঘরৌদ্রং যথা । 


| € এ 


আয়ুস্তে পরিবদ্ধতাং প্রতিদিনং নৈদাঘঘশ্রো যথা 
প্রতাহঃ ক্ষয়মেতু নিত্যমপি তে নৈদাঘরাত্রির্বথ! ॥ 
গ্রীষ্মকালে স্থশীতল জলের মতন 
করহ বন্ধুর প্প্িয় কায অন্ুক্ষণ | 
প্রচণ্ড সুধ্যের মত শ্রীষ্মের সময় 
দেখাও শক্রর প্রতি স্ুবিষম ভয় । 
গ্রীষ্মকালে দিন যথা বাঁড়ে অনুক্ষণ, 
সেরূপ বদ্ধিত হেগ তোমার জীবন । 
ক্ষয় পাঁয় রাত্রি যথা গ্রীষ্মের সময়ঃ 
সেরূপ তোমার যেন হয় বিদ্বক্ষয় | 
(৪ ) 
ইষ্টং খচন্দ্রগুণিতং শশিনা সমেতং 
রামান্বিতং ষুগযুতং নিহতং শরেণ । 
যচ্ছেষিতং শরকরেণ বস্ুত্মব্দং 
ত্বং জীব হে বস্থবর স্বজনৈহ পৃথিব্যাম্‌ ॥ 
বে কোঁন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ 
দশ দিয়! তাহা তুমি করহ গুণন । 
তাহাতে পাইবে তুমি গুণফল যাহা, 
এক তিন চারি সনে বোগ কর তাহা । 
যোৌগফলে পাঁচ দির করিযা গুণন 
তাহারে পচিশ দিয়া করহ হরণ । 
পরে শুধু ভীগশেষ গ্রহণ করিয়। 
গুণন করছ তাহা! আট অঙ্ক দিয়া | 
যত হবেঃ তত বর্ষ বিপিনবিহারি ! 
জীবিত থাকহ স্থখে, এ কামনা করি ॥ 


চিন ও 

( ৫-৬ ) 
উদ্ভট-প্লোক-মালেম়ং স্থমনঃস্থমনোভবা! 
গ্রথিতাঁ গুণহীনেন পুর্ণচন্দ্রেণ কেনচিৎ। 
ইয়ং যত্তাজ্জিতা মাল। গুণিনে ভবতেইর্পিত 
নিগুণেন ময়া মিত্র পুষ্পস্মলনশক্কয়া ॥ 


স্থকবি-কুস্থুমচয় করিয়া চয়ন 

এ “উদ্ভট-শ্লোক-মীলা” কবিরা গ্রন্থন 

তব কণে যত্র সহ দিন পরা ইয়া, 

কিন্তু এক কথা আছেঃ দোঁথও ভাবিয়া | 
আমি গুণহীনঃ কিন্ত গুণবান্‌ তুমি? 

তাই এই নিবেদন করিতেছি আমি, 
বাতে না কুস্থমণ্ডলি ঝরে পণড়ে ধায়, 
সর্বদাই রহিলাম আমি সে আশায় । 


তদীয়াশ্রববিধেয়েন বন্ধুজনেন 


শ্ীপুর্ণচন্দ্রেণ 


মঙ্গলাচরণম্‌ | 


(১) 
যঃ স্থাণস্তরহিনালয়স্থিতিগতো মূলেন হীনশ্চ যঃ 
শ্লাহপর্ণ। স্বয়মেব যস্ত লতিকা পুজো বিশাখস্তথা । 
যো. নিত্যঞ্চ পরোপনীতকুস্্রমৈরিষ্টং প্রস্থতে ফলং 
স স্থিত্বা মম ভুরিপক্হৃদয়ে প্রাপ্পোতু পুষ্টিং পরাম্‌॥ 
যিনি স্থাণু২_ একটাও শাখা ধার নাই, 
তুষাঁর-গিরিতে ধার স্থিতি সর্বদাই 
অপর্ণা-নামেতে লতা,__পত্র নাই তাঁর, 
যার দেহে জড়াঁইয়া রন অনিবার ; 
বিশীখ-নামক পুত্র, ধার শাখা নাই, 
পুষ্প দিলে ফল ধিনি দেন সর্বদাই ১ 
পঙ্চিল হৃদয়ে মোর সেই স্থাণু আসি 
বসতি করুন সদ1,__-এই অভিলাষী। 


(& ২ ) 

যস্তাঃ শিল্পমনল্লকং ত্রিভুবনং কাব্যঞ্চ বেদত্রয়ং 
যন্নাথস্ত্রিপুরাস্তককস্ত্রিপথগা! যন্তাঃ সপত্বী মতা | 
ব। কালত্রয়মীক্ষিতুং স্ুবিপুলং ধন্তে চ নেত্রত্রয়ং 
সা ত্রেগুণ্যযুতা করোতু কুশলং দেবা ত্রিশূলায়ুধা ॥ 

ধাহ1র অপূর্ব শিল্প এই ত্রিতুবন, 

বেদত্রয় কাব্য ধার অপূর্বব রচন ; 

ত্রিপুরাঁরি-পতি সনে যাহার বিহার, 

ব্রিপথগ। গঙ্গাদেবী সপত্বী ধাহার ; 


[৮ 


ত্রিকাল হেরিতে ধার রহে প্রিনয়ন, 
স্বকরে ত্রিশূল যিনি করেন ধারণ 3 
ত্রিসংখ্যা পরম-প্র্রিয়া বার অবিরল, 
সেই দেবী সর্বদাই করুন কুশল । 
| ( ৩) 
যা ত্রিদোষবিনাশায় ভক্তং নিজজলাশ্রিতম্‌। 
ন লঙ্জতে চতুর্দোষং কর্ত,ং তাং নৌমি জাহবীম্‌ ॥ 
ত্রিদোষ-বিনাঁশ হেতু ধাহার সলিলে 
নান হেতু ভক্ত জন যায় কুতৃহলে, 
চত্ুর্দোষ করি দিতে লজ্জা নাই ধার, 
সেই জাহৃবীর পদে প্রণাম আমার । 
(৪ ) 
সজলজলদকাঁলং প্রেমবাপীমরালম্‌ 
অভিনববনমালং ক্ষেমবল্লীপ্রবালম্‌। 
ভূুবননলিননালং যক্ষরক্ষঃকরালং 
নিখিলমন্ুজপালং নৌমি তং নন্দবালম্‌ ॥ 
সজল-জলদ-সম কৃষ্ণকান্তি ধার, 
রম্য রাজহংস ধিনি প্রেম-বাপিকার, 
বার কণ্ঠদেশে বনমাঁল। অভিনব, 
কল্যাণ-লতাঁর ষিনি নবীন-পল্পব, 
ভুবন-পল্মের ধিনি স্থকোমল নাল, 
যক্ষ-রাক্ষসের যিনি বিষম করাল, 
সমগ্র মানবে যিনি করেন পালন, 
সেই বাল-গোঁপালের ভজি শ্রাচরণ । 


[ ৯ ] 
(৫ ) 
পুলিনবনবিহারী বল্পবীচিত্তহারী 
দন্থুজদলনকারী যোগিহৃৎপদ্মচারী | 
'ভবজলনিধিতারী গীতকৌযেয়ধারী 
শমনদরবিদারী পাহি মাং বিশ্বভারী ॥ 
পুলিন-বনেতে নিত্য ধাঁহাঁর বিহার, 
হরণ করেন ধিনি চিত্ত গোপিকার ; 
করিয়। থাকেন যিনি দাঁনব-দলন, 
যোঁগীর জদয়-পদ্মে ধার বিচরণ ; 
ভব-সিন্ধু তরাইতে ধিনি কর্ণধার, 
পরিধানে পীত-কোধষ-বস্ত্র রহে ধার; 
শমনের ভয় যিনি করেন হরণ, 
সেই বিশ্বস্তর মোরে করুন রক্ষণ । 
( ৬) 
শঙ্ঘোইস্তঃকুটিলে। বহিশ্চ ধবলশ্চব্রঞ্চ বক্রং তথা 
বদ্ধাস্ত। চ গদাহম্বজং মলভবং শেষঃ সহমাননঃ। 
ৃক্ষাত্মা তুলসী চলা চ কমল! পাষাণকঃ কৌস্তভো 
ভক্তং দর্শয়তে বৃতোহপি কুটিলৈরেতৈস্ত যস্তং ভজে ॥ 
করুণ-হৃদয় সেই দেব নারায়ণ 
নির্দয় তাহার কিন্ত পারিষদ-গণ | 
বাহিরে পরম-শুভ্র শঙ্খ অনিবাঁরঃ 
বিষম কুটিল কিন্তু ভিতর তাহার । 
চক্রের গুণের কথা না ঘাঁয় বর্ণন, 
সর্বদাই বক্র-ভাব সে করে ধারণ । 


বা ১০. | 


গদার বদনখাঁনি বদ্ধ নিরন্তর, 

পদ্মের হয়েছে জন্ম পঙ্কের ভিতর । 
'অনন্ত, ধরিয়া রহে স্হস্ত্-বদন, 

তুলসী, কাষ্ডের প্রাণ করয়ে ধারণ । 
কমলা চঞ্চলা বড়, ন। পাই সন্ধান, 
কৌন্তভের কথা কিবা, সেও ত পাষাণ । 
এরূপ নিষ্ঠুর ধত পারিষদ-গণ 

ভক্তেরে না দেয় নারায়ণের দশন | 
তথাপি দশন দেন তিনি ভক্ত-জনে, 

এ হেতু প্রণাম করি তার শ্রীচরণে । 


ভূমিকা 


ভারত-ভূমি প্রকৃতই একটা রত্বাকর। কালিদাঁস, ভটি, ভারবি, 
ভবভূতিঃ মাঁঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি এক একটী কবি এই বত্রীকরের এক একটী 
মহোজ্জল ও মহাঁমূল্য রত্ব। এই স্থুপ্রসিদ্ধ কবি-গণের এক একটী কবিতা 
পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাদের প্রত্যেকের রচিত এক বা 
ততোধিক পৃথক্‌ গ্রন্থ আছে। ইহাদের মত তীক্ষ-মনীষা-সম্পন্ধ আরও 
অনেক বহুদশ্পী সহ্দয় কবি জন্ম-গ্রহণ করিয়া সময়-বিশেষে বিষয়-বিশেষ 
অবলম্বন-পূর্ববক সংস্কত-কবিতা রচনা করিরা গিয়াছেন। যদিও এই সকল 
কবিতা কোন গ্রন্থ-বিশেধের অন্তর্গত নহেঃ তথাপি ইহারা এত জ্ঞানগর্ভ ও 
স্থমধুর বে, বহুকাঁল হইতেই ইহারা মহা-সমাদরে পণ্ডিত-গণের মুখে মুখে 
চলিয়া আসিয়াছে । এই সকল কবিতার নাম “উদ্ছট-কবিতা” । আমরা 
বাঙ্গালা দেশে যাহাঁকে “উদ্ভট-কবিতা” বলিয়! থাকি, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে তাহা “মুবচন+, “সুভাঁষিত?, “কুত্তি? বা “সদুক্তি নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । 

প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মহাশয়-গণ উদ্ভুট-কবিতার অত্যন্ত অন্গরাগী 
ছিলেন । কিন্তু বর্তমান সময়ের পঞ্ডিত-মহাঁশয়-গণ উদ্ভট-কবিতার প্রতি 
সেরূপ আঙ্ প্রদর্শন করেন না। ঘখন ৬কাশীধানে গমন করিতাম, তখন 
পৃজ্যপাদ রাখালদাস স্তায়রত্বঃ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, সুত্রন্মণ্য শাস্ত্রী, 
সুধাকর দ্বিবেদী, শিবকুমাঁর শাস্ত্রী, গঙ্গাধর শাস্ত্রী, গোবিন্দ শাস্ত্রী? বামাচরণ 
স্তায়বৈশেষিকাচাধ্য প্রভৃতি ন্বর্গত মহাঁমহোঁপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ আনার 
সুখে উিদ্ভট-কবিতা” শুনিয়া নিরতিশর প্রীতিলাভ করিতেন । গবদ্ধীপ- 
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নিবাসী স্বর্গত নৈয়ায়িক ভূবনমোহন বিগ্ঠাঁরত্র মহাশয় উদ্ভট-কবিতা 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যখন চিকিৎসার নিমিত্ত 
পান্সী করিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন তাহার পুক্র ্রীযুত 
নগেন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “নগেন্দ্র, আমার 
নিকটে অনেক অমূল্য রত আছে। তুমি ইহা সংগ্রহ করিয়া 'রাখ।” 
ভুবনমোহনের ছাল্র, স্বর্গত মহাঁমহোপাধ্যায় কাঁমাখ্যানাথ তর্কবাঁগীশ 
মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, “অনধ্যাঁয়ের দিন অধ্যাপক মহাশয় টোলে 
বসিয়া উদ্ভট-কবিতা শুনীইতেন এবং ছাঁত্রদিগকে সমস্তা-পৃরণ করিতে 
দিতেন। আমরা এই সকল কবিতা যত্র-পূর্বক মুখস্থ করিতাম। 
পূর্ণবাবু, তিনিও আঁপনাঁর মত উদ্ভট-ভক্ত ছিলেন” ন্ব্দীপ-নিবালী 
স্ব্গত মহামহোপাধ্যা় অজিতনাথ ন্যায়রতু মহাঁশয় শ্রেষ-পূর্ণ কবিতা 
লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি স্বরচিত ও অন্যান্ত অনেক উদ্চট- 
কবিতা আমাকে দিয়াছিলেন। কলিকাতায় মহামহোপাধ্যাঁয় চন্ত্রকান্ত 
তর্কালঙ্কার, মহাঁমহোপাধ্যায় কষ্ণনাথ ম্যায়-পঞ্চানন, তদের মুখোপাধ্যায়, 
স্বর্গত মহারাজ বাহাঁছুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্ব্গত স্যার গুরুদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গত হরিনাথ দে মহাঁশয়কে নানা রস-ভাব-পুর্ণ উদ্ভট- 
কবিতা শুনাইতাম । ইহারাও উদ্ছট-কবিতাঁর নিরতিশয় অনুরাগী 
ছিলেন। স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাঁশয়ের ত 
কথাই নাই। একদিন স্যার আশুতোষ, তাহার বাঁটাতে হরিনাথ দে ও 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্মুখে আমাকে “উদ্ভট-কবিতা” শুনাইতে 
বলেন। তদনুলারে আমি তাহাদিগকে ইহা শুনাইয়াছিলীম । 
কবিতাগুলির ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া! তিনি পরম প্রীত হইয়াছিলেন! এই 
ঘটনার কয়েক মাপ পরে স্তার আশুতোষ, মত-সঙ্কলিত “উদ্তট-সাগর” 
গ্রন্থথানি আছ্ঃ মধ্য ও উপাধি-পরীক্ষায় পাঁঠ্য-পুস্তক করিয়া দিয়াছিলেন । 
ইউরোগীয়-গণের মধ্যে একা শীধামস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-কলেজের প্রিদ্দিপ্যাল 
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এ-ভিনিস সাহেব, কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সি-টনি 
সাহেবঃ বোম্বাই এল্ফিন্ষ্টোন্‌ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পি-পিটার্সন্‌ সাহেব 
এবং লগ্ডন-নগরস্থ জে-বি-চেস্বারলেন সাহেবের সহিত “উদ্ভট-কবিতা” সম্বন্ধে 
আমার অনেক চিঠি-পত্র লেখালেখি হইয়াছিল । তাহাদের সংস্কৃত-ভাষার 
জ্ঞান যেরূপ অধিক ছিল, উদ্ভট-কবিতার প্রতি অনুরাগ তদপেক্ষ 
অধিকর্শছল। 

“উদ্ভট+-শব্দের অর্থ কি এবং “উদ্ভট-কবিতা” বলিলে কি বুঝায়, তাহাই 
এস্থলে বিচারধ্য । এ বিষয়ে চারিটা মত আছে £-- 

প্রথমতঃ । কেহ কেহ কহেন, যাহা কোন গ্রন্থ-বিশেষের কবিতা নহে, 
অর্থাৎ কোন কবি কোন সময়ে কোন বিষয়-বিশেষ অবলম্বন করিয়! যে 
একটী বা ততোধিক কবিতা রচনা! করিয়াছেন, তাহই “উদ্ভট-কবিতা”। 

দ্বিতীয়তঃ | হেমচন্ত্র স্বীয় সংস্কৃত “অভিধান-চিন্তামণি”-গ্রস্থে *উদ্ভট+- 
শব্দের অর্থ “মহাশয়” অর্থাৎ “মহাত্মা” বলিয়া গিয়াছেন। মহাশয় অর্থাৎ 
মহা লোকের রচিত যে কবিতা, তাহাই “উদ্ভট-কবিতা” | 


“মহেচ্ছে তুদ্ধটোদারোদাত্তোদী্মহাশয়াঃ | 
মহাঁমন। মহাত্মা চ1% ( অভিধান-চিস্তামণি ) 


তৃতীয়তঃ | “উতৎপল-মালা”নামক সংস্কৃত অভিধানে (১) দেখিতে 


শী শি) পেশি ১ পাপী তাপস পাপ পস্পপাপর আ পপা। পত আসপাপা পাপা শত ০7747 ০৮ -- তশ িপাপীশিগাির 17 ৩১2৩ ১ আস 
নস পন ৮ম পা শশী শাহি স্পা তাতে শ্পীিশি ৮ 


(১) প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্বে কনিষ্-সোদর-সদৃশ সুহাদ্বর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন 
মহাহ্য়ের সহিত জয়পুরে বেড়াইতে শিয়াছিলাম । মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্তী 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ম্বর্গত মেঘনাদ ভট্াচারধ্য মহাশয় তৎকালে জয়পুর-কলেজের 
প্রোফেসার ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে জয়পুর-মহারাজের “সংস্বৃত-লাইত্রেরী" 
দেখাইবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিলেন। গিয়! দেখিলাম, নানা শান্বের নান। প্রাচীন পুথি 
'ও মুদ্রিত পুস্তক রহিয়াছে। কত শত অভিধানের পু"থি যে রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । 
দেখিতে দেখতে “উতৎপল-মল1” আমার চক্ষে পড়িল। এই গ্রস্থখানি অতি প্রাচীন, ছুর্লভ 
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পাঁওরা ঘাঁয়, “উদ্ুট”শন্দ বিশেষ্ত হইলে ইহাঁর অর্থ “কচ্ছপ” ও ক্কুর্য” এবং 
বিশেষণ হইলে ইহার অর্থ প্রকৃষ্ট” অর্থাৎ উৎকুষ্ট” | স্থতরাঁং “উদ্ভট- 
কবিতা”শব্দের অর্থ উিৎকুষ্ট-কবিতা” | 
“উদ্ধটঃ কচ্ছপে স্থর্যে প্রকুষ্টে তু ত্রিলিঙ্গ কঃ 1৮ ( উত্পল-মালা ) 
চতুর্থতঃ । কহলণ-কবি-রুত “বরাজ-তরঙ্গিণী”-নাঁমক একখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থ আছে। ইহাতে কাশ্শীর-দেশস্থ নুপতি-গণের ইতিহাস দেখিতে 
পাও! বাঁয়। ইহাতে লিখিত আছে বে, জয়াপীড-নাঁমক একজন রাঁজা 
কাশ্মীরের সিংহাসন অলম্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি ৭৭৯ খুষ্টাব্ধ হইতে 
৮১৩ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর রাঁজত্ব করেন। তিনি স্বয়ং স্থপণ্ডিত ও 
স্বকবি ছিলেন। ভারতবর্ষের নাঁনা স্থান হইতে বহু-সংখ্যক স্ুবিদ্বান্‌ ও 
স্সতকবি আনিয়া তিনি আপনাঁর সভা সমলঙ্গত করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে 
ভট্টোছুট, দামোদর গুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান্, বামন ও 
ক্ষীর, এই কয়েক জনেরই নাম প্রাপ্তি হওয়া বায় । ইহাদের মধ্যে ভট্টোষ্িট 
সর্ব-প্রধান ছিলেন। ইহার আরও ছুইটী নাম আছে,_উছুট-ভট্ট ও 
উদ্টাচাধ্য । উদ্দট-কবি এরপ স্থন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন 
ধেঃ ন্ভিনি মহাঁরাঁজ জয়াপীড়কে স্বরচিত কবিতা শুনাইয়া ও তাহাকে 
সন্থষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যহ একলক্ষ দীনার (৩২ রতি 
পরিমিত ম্বর্ণমুদ্রা ) প্রীপ্ত হইতেন__ 


“বিদ্বান দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ । 
ভটোহ ইভূছুন্তটস্তস্য ভূমিভর্ত,ঃ সভাপতিঃ ॥ 


০০৮ শশেীশীত তা --শীশিশ্ী টিভি 2 শি শশা শিট শিট টি শেষ জলা শত - 777 ল্পাশ শালি টিপ 


ও প্রামাণিক । ইহা আকারে তত বড় নহে । মল্লিনাথ “মেঘদূ”-গ্রস্থ্রে টাকায় ইহার 
নামোদেস করিয়াছেন । এই গ্রন্থ হইতে কতকগুলি দুরূহ শব্দের অর্থ লিখিয়| 
লইয়ছিলাম। প্উন্তট”শব্দের যে অর্থ পাইয়াছিলাম, তাহাই উপরি-ভাগে লিখিত 
হইল |- গ্রন্থকার 
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স দামোদরগ্রপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্‌। 
কবিং কবিং বলিরিব ধুষ্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ ॥ 
মনোরথঃ শঙ্খদত্ুশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথ। ৷ 
বভূবুঃ কবয়স্তস্ বামনাছ্াাশ্চ মন্ত্রিণঃ ॥ 
( রাজতরঙ্গিণী ৪1৪৯৪-৪ ৯৬ ) 


উদ্ুট-ভট্ট তিন খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের নাঁম, 
কুমারসম্ভবম্ঠ. £কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহঃা ও “ভামহালঙ্কার-বিবরণম্ | 
প্রতীহারেন্দরাজ “কাব্যালঞ্কার-সংগ্রহের” লঘুবুত্তিনায়ী টাকার এই 
তিনখাঁনি গ্রন্ের নান উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন | বুলার-সাঁহেব নহাঁশয়ও 
“কাশ্ীর-রিপোর্টনামক গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন, “উদছুট-ভট” 
কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ জর়াপীড়ের সভাপতি থাকিয়া তাঁভার নিকট 
হইতে প্রত্যহ একলক্ষ দীনার ( লর্ণমুদ্রা) প্রাপ্ত হইতেন। তিনি কোন 
বুহৎ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি স্থীয় জি 
থে বে শ্লোক দিরাঁছেন। ভাঁহা তিনি শ্বরচিত পকুমারমন্তবম্” হইতেই 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

পুনা-এল্ফিন্স্টোন্কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পিটার- পিটা [সন সাহেব 
বলিয়াছেন, নিয়-লিখিত ৪টী শ্লোক উদ্ুট-ভট্ট কবির রচিত £- 


(১) 


“খিন্নং স্বেন সমুদ্ভটেন সরসং ত্বীয়ং মনে জায়তে 
শআনহাঠন্যাস্থয সমুদ্ভটং খলু মনঃ শ্রোতুং পুনবাগ্ছ তি 

অজ্ঞান জ্ঞানবতোইপি যেন বশগান্‌ কর্ত,ং সমর্থ; স্বধীঃ 
কাধ্যস্তস্ত সমুদ্রটস্ মন্থজৈরাবশ্যকঃ সংগ্রহ ॥” 
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(২) 
“অয়ং বন্ধুঃ পরো বেতি গণনা লব্ভুচেতসাম্‌। 
পুংসামুদারচিত্তানাং বস্তুধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥” 
(৩) 
“কিং কৌমুদীঃ শশিকলাঃ সকলা কিচুর্ণয 
সংযোজ্য চামৃতরসেন পুনঃ প্রযত্বাৎ । 
কামস্ত ঘোরহরনুস্ক তিদগ্ধমূর্তেঃ 
সপ্রীবনৌষধিরিয়ং বিহিতা বিধাত্রা ॥৮ 


(৪) 
“কিমিহ বহুভিরুক্তৈরযুক্তিশুন্ঠৈঃ প্রলাপৈ- 
দ্বয়মিহ পুরুষাণাং সর্বদা সেবনীয়ম্‌। 
অভিনবমদলেখালালসং স্রন্দরীণাং 
স্তনভরপরিখিন্নং যৌবনং বা বনং বা ॥৮ 
( উদ্ভট-ভট্রশ্তয ) 
এতদ্বারা বোধ হয় যে, কবি উদ্তট-ভ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা রচন! করিয়া 
মহারাজ জয়াগীড়ের যেরূপ মনোরঞ্জন করিতেন, সেইরূপ তাঁহার পরবর্তী 
সহৃদয় ও ুম্ষদর্শী কবিগণও সময়-বিশেষে বিষয়-বিশেষ অবলম্বন-পূর্ববক 
যে সকল কবিতা রচনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতেন এবং এখনও 
করিতেছেন, এবং যাহা অগ্যাবধি লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, 
তাহাই উদ্ভট-কবিতা” বলিয়া খ্যাত । উদ্চুট-ভট্ট কবির নাঁমান্ুসারেই 
উদ্ভট-কবিতা” এরূপ নাঁম হইয়াছে । 
“উদছুট-গ্লোক-মালার” প্রথম-সংস্করণ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছিল। নানা কারণ-বশতঃ তাহা এতদিন পুনমু্্রিত হয় নাই। 


৪. উঠি £ 


দ্বিতীয়-সংক্ষরণে প্রায় ১৫০টা স্ুন্দর-ভীবার্থ-ঘটিত অধিক শ্লোক দেওয়ায় 
সর্বশুদ্ধ প্রায় ৫০* (পাঁচ শত) শ্লোক সন্গিবেশিত রহিল । 

৬কাশীধামস্থ গভর্ণমেন্ট-সংস্কত-কলেজের পাণিনীয়-ব্যাকরণাধ্যাপকচর 
ও অধুনা কলিকণতা-সংস্কত-কলেজের বর্তমান পাণিনীয়-বাঁকরণাধ্যাপক, 
রুনিষ্-সোদর-সদৃশ শ্রীবুক্ত হারাণচন্ত্র শাল্ত্রী মহাঁশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 
আমার অনেক সাহাধ্য করিয়াছেন । মদীয় কল্যাঁণ-ভাঁজন পুক্রদ্য় শ্রীমান্‌ 
শৈলেন্দ্রনাথ দে ও শীমাঁন্‌ সত্যনাবায়ণ দে কর্তৃক ুচীপত্র-সংকলন-সময়ে 
আমি বিশেষ উপকৃত হইরাছি । এই হেতু ইহাঁদের নিকটে আমি বিশেষ 
কৃতজ্ঞ রহিলাম। 


১* বি নেবুবাগান লেন। 
বাগবাজার, কলিকাতা ৷ সংগ্রাহক ও 'অন্তবাদক 


২১ শুক্রবার, ১৩৫৪ বঙগান্। ূ শ্ীপুর্ণচজ্্ দে উদ্ভটসাগর | 
& জুন, ১৯৩৭ খুষ্ট।ব্দ | 
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( নিবিড়নিতন্থা ) 
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( ঘটকর্পর ) 

( ভবভূতি ) 

( হলাধুধ ) 

( কবিভট্র) 

( কবিচন্্র ) 


পত্রাঙ্ক 


৭৮৮ 
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১৪৫ 
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বিষয় রচয়িতৃ-নাম 
ভ্রমরাষ্টকম্‌ 
বানবাষ্টকম্‌ 
বানধ্যষ্টকম্‌ 
পূর্ব্চাতকাষ্টকম্‌ 
উত্তরচাঁতকাঁ্কম্‌ 
সমস্যা-পুরণম্‌ *-। 
প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্‌ ( অর্ভক ) 
অপঙ্রু,তি 
গণিত-কবিতা *** 
চাটু-কবিতা 
চিত্র-কবিতা 
পরিশিষ্ট শ্লোকাঃ 
দেবতা-বিষয়কা: 
শিলালিপি-শ্রোকাঃ 
(১) ভুবনেশ্বর-মন্দির'-. 
(২) পুরী-মন্দির 
(৩) কোণারক (কোণাক )-মন্দির 


(৪) বাগবাঁজাঁরে অন্রপূর্ণা-ঘাটের মন্দির 


(৫) কোঁনগরের দ্বাদশ-মন্দির 
(৬) গঙ্গাবাসে হরিহর-মন্দির 
ইতিহাঁস-শ্লোকা: 
নীতি-শ্লোকাঃ 
আ[দরস-শ্পোকাঃ 
বিবিধ-ঙ্লোকাঃ 


পত্রাঙ্ক 
০ 
১৮৮ 
১৭৯৪ 
১৯৯৯ 


২০৫ 


২৬২ 
৬২ 
২৮১ 
২৮১ 
২৮৪ 
২৮৯১ 

২০৭২ 

২০১৪ 
২৯৬ 
২৯৯ 
৩১৬ 
৩২০১ 


৩৪৫ 


(শ্লোকাছা ংশ:) (পত্রাঙ্কম্‌) 
'অ 
অগাঁধজলসঞ্চারী ১০৪ 
অঙ্কক্ষৌণিশশাঙ্ষেন্দু ২৮৭ 
অজরামববৎ প্রাজ্ে! ১২৯ 
অতিদূরপথশ্রান্তা ১১৭ 
অতিবুষ্টিরনা বৃষ্টি ১৪৯ 
অতিরমণীয়ে কাব্যে পিশুনো ১৪৭ 
অধরে মধুর! ৩৪৯ 
অধীয়াঁনন্তর্কবিদ্যাং ৩০৭ 
অনন্তচরণোপান্ত ৩৬৫ 
অনেকস্থুষিরং বাছ্ং ২৩৩ 
'অপদে দৃরগামী চ ২৩২ 
অপমাঁনং পুরস্কত্য মানং ১১৮ 
অপি দিবসমনৈষীঃ ৩৫৯ 
অপি দোড্যাং পরিবন্ধা ৭২ 
অপূর্বেবোহহং বিধেঃ স্থষটি ৩৬২ 
অমৃতং মধুরং সম্যক্‌ ৩০১ 
অবিদলন্ুকুলে বকুলে ৯১ 
অর্থীগমে নিত্যমরোগিতা চ. ৩০ 
অর্থ লাঘবমুচ্ছিতো৷ নিপতনং ৩৯ 
অর্থো ব্যোম তথা নিত্যং ৩৬ 


অলভ্যং যদীয়ুঃপলং দ্বর্ণভাঁরৈঃ ৩১৪ 


শ্লৌক-সুচী 


শ্নোকাছ্াংশঃ)  (ত্রাঙ্কম্‌) 

অলিরয়ং নলিনীকুলবল্পভঃ ১৮৭ 
রঃ 

অসাধুঃ সাধুর্ব ভবতি ৩৪ 


অসারে খলু সংসারে সারমেততৎ ১৪১ 


অসারে খলু সংসারে সারং 
অহো প্ররুতিসাদৃশ্যং 

আআ! 
আজন্বদ্ধমপি 
আআআানং ধর্মকতায্চ 
আত্মানমস্তোনিধি 


আনআ ননমাগতে ৫০5 


আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ 
আরোগ্যমানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ 


আলোকী গুগ্তজল্লী চ ৪ন। 


আশা: সর্ববান্তিমিরবলিতা 
আঁশালতাচ্ছেদনমন্তরেণ 
আহারে শুচিতা ধবনৌ 
আহ্বানেষু গৃহীতমৌননিয়ম:ঃ 
ই 
ইতরতাপশতানি যদৃচ্ছয়া 
ইত্যুচে চক্রবাঁকং বচন 
ইন্দিরা মদ্দিরা নারী 
ইষ্টং কান্তিকদর্শ নৈশ্চ গুণিতং 


১6০ 


৫৭ 


১৬৮ 


১৯৩ 
৩২৭ 
৩০৭ 
১৮৩ 
১৩০৪ 


৩২৭ 


১০৪৩ 
ক্থ৫ ৩) 
৩৪ ০ 


৩৮ 


(শ্নোকাছ্যাংশঃ) 
ইষ্টং খচন্দ্রগুণিতং শশিনা 
ইষ্টং খাত্রখসংযুতং. 
ইষ্টং বিশ্বহতঞ্চ বিশ্বসহিতং 
হষ্টং শরেণ গুণিতং 
ইষ্টং শিবাস্তগুণিতং 
ঈ 
ঈষী দ্বণী হাসন্তষ্টঃ 
ঈর্ধী দক্ষ: ক্রতৌ রূপং 
ঈষনুদ্রিতমন্তুজং কুমুদিনী 
উ 
উৎখাতান্‌ প্রতিরোপয়ন্‌ 
উত্তমং স্বার্জিতং বিভ্তুং 
উদয়তি বদি ভানুঃ 
উদ্ভটশ্রোকমাণিক্যসংগ্রহং 
উদ্যোগঃ খলু কর্তব্যঃ 
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ 
উপভোৌক্ত ং নজানাতি 
শ 
এক এব খগো মানী 
এক এব পদার্থন্ত, 
একং বস্ত্র দ্বিধা কর্ত,ং 
একচক্ষুর্ন কাকোহয়ং 
একমেব পুরস্কৃত্য দশ 


(পত্রান্কম্‌) 


২৪৪ 
২৪২ 
২৪০ 
২৩৯ 


২৪৩ 


১৮৮৮ 


১৮৮ 


৪৫ 
১৬৮ 
১৯৫১ 
৩৬৭ 
১৬৭ 
১১৫ 


১৬৯ 


১৯৪ 
“৫২ 
৩৩৪ 
২৩৩ 


১৭৭ 


একা ভাঁধ্য। প্রকৃতিমুখরা ১১৬১১৪ ০ 


ক 
কঃ কর্ণারিপিতা কিমিচ্ছতি 
কঃ প্রণম্যে বুধৈস্ত্যাজ্যো 
কথয়! কান্ত্যা কীত্ত্যা চ 
কদাচিৎ পাঁঞ্চালী 

কদাপি সদ্বাক্যশতেন 
কবয়ঃ কিংন পশ্ান্তি 
করোত্র নাম নীতিজ্ঞে 
কর্ণাবঘাতনিপুণেন 
কলারত্বং গীতং 
কল্লান্তব্ররকেলিঃ 

কন্ং ভোঃ কবিরস্মি তৎ 
কন্তং ভে নিশি কেশব 
কম্য নাম নরম্যেহ 

কাক: কৃষ্ণ: পিকঃ কুষ্ণঃ 
কাকম্য চঞ্চু্যদি হেমধুক্কা 
কাকে শৌচং দ্যুতকাঁরে চ 
কাচিৎ কান্ত! বিরহবিধুরা 
কানীনস্য মুনেঃ স্ববান্ধববধূ 
কাস্তং বক্তি কপোতিকা 
কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা 
কার্যেণাপি বিলম্বনং 


২১ 1. 
(শ্লোকাগ্যাংশং) (পত্রাঙ্কম্) 
একা ভূরুভয়োরৈক্য ১৩৯ 
একো হি দোষো গুণ ১১৮ 


২৫ 
২৩ 
৭৮ 


১৬৪ 
১৭৯ 
১২০ 
সন 
৮৪ 


২৬৩৩ 


৩৫৩৬ 


২২৩ 


৯৩২ 
১৩৫ 
৪১ 


৩৩৬ 


(গ্নোকাছ্যাংশঃ) 
কাঁলিদাসকবিত। নং বয়ে। 
কাব্যে ভব্যতমেহপি বিজ্ঞ 
কাব্যে ভব্যতমেহপি বিজ্ঞ 
কাসাবেযু সরিত্ষু সিন্ধুষু 
কিংকাঁব্যেন কবেস্তস্য 
কিং কেন ভুবনে ভাঁতি 
কিং তে নআতয়া কিসু 
কিং তেন হেষগিরিণ। 
কিং ন বশ্যংন নিস্তাঁগ্যঃ 
কিং পাছ্যং পদপস্কজে 

কিং স্থথং কো দূর গ্রাহী 
কীত্তিম্বগতরপ্সিণীভিরভিতো 
কুগ্রামবাঁসঃ কুজনস্ত সেবা 
কুপাত্রদাঁনাচ্চ ভবেদ দৰিদ্রে! 
কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গ 

কৃতস্য করণং নাস্তি 

কে গুণাঃ পগ্ডিতে নিতাং 
কে বান সন্তি তুবি তাঁমরস! 
কো বশ্যঃ কেন, কঃ কষ্টী, 
কোহ্্ান্‌ প্রাপ্য ন গব্বিতো 
কচিদ্‌ কষ্টঃ কচিৎ তুষ্ট! 
ক্রুতৌ বিবাহে ব্যসনে 

ক্ষতে প্রহারা নিপতন্তি 
ক্ষাস্তিশ্চেৎ কবচেন কিং 


১৫৭ 
১৪৬ 
২৩)৬ ৩ 
২০৬ 
১৮০ 
৬৩ 

৯৩ 

৯৬ 

১৮ 
২৭৩ 

২৯ 
১৪৮ 
১৫৩ 
১৬৬ 
৩১৫ 


১১৯০ 


২০৩৬ 
১৭ 
১০ 

১১১ 

৯০০ 

১৭৩ 


১৩ 


[| ২২ ] 
(পত্রান্কম্) 


(শ্োকাছ্াংশঃ) (পত্রাঙ্কম্) 
থ 
খদিরভূজঙ্গমবল্লী ৩৩৯ 
থলাঁনাং কণ্টকানাঞ্চ ৮৫ 
থোঁদাঁপাদাব্িবিন্দদ্বয়ভজন্পরঃ ৩০৯ 
খ্যাত; শক্ো ভগাঙ্গো ১৫৫ 
গ 
গঙ্গাজলং শিরসি তে ২৬৫ 
গঙ্গাবাসে বিধিশ্রত্যনগত ২৯৭ 
গচ্ছন্নেব পতন্‌ ৩৬৩ 
গচ্ছ শূকর ভদ্রং তে ১১৫ 
গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে ২৮২, ২৮৪ 
গণেশঃ স্তোতি নাজ্জারং ১৬৩ 
গতোহম্মি তীরং জলধেঃ ৯২ 
গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকীং মধুকরঃ ১৮২ 
গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিছ্তা ১৮১ 
গবাদীনাং পঞ়োহন্যেত্যঃ ডঃ 
গঙ্জসি মেঘ ন নচ্ছসি তোঁয়ং ২০১ 
গিরৌ কলাগী ১০৮ 
গীতৈর্বাছ্যৈঃ ক্চিদ্‌ বা ২১৮ 
গুণ! গুণজ্ঞেষু গুণী ভবন্তি ১২৪ 
গুণায়ন্তে দোষাঃ সআ্জনবদনে ১২৫ 
গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি ১২৩ 
সুণেন স্পৃহণীয়ঃ স্যাৎ ১২৯ 
গৃহিণীদোদরন্তেহ ৩৬১ 


(শ্লোকাছ্যাঁংশঃ) 

গেহং দুর্গতবন্ধুভিগু রুগৃহং 

গোপাঁলো নেব গোপাল 

গোভিঃ ক্রাড়িতবান্‌ কৃষ্ণ 

গোল শীদীধিকাঁয়ী বনুবিটপি 
ঘ্‌ 


ঘন্মীন্তো মণিকণিকা ভগবত 


ট 


চক্রী ত্রিশুলী ন হবো ন পি 


চতুর্থগঃ পঞ্চমগো দৃষ্টা 
চতুঙ্সুখমুখান্তেজ 
চবিতে যোধিতাং পূর্ন 
চল€ চিন্তং চলঃ বিভ্তং 
চাঞ্চল্যমুচ্চেঃশ্রবস 
চাঁতকক্ত্রিতভুরান্‌ পয়ঃকণাঁন্‌ 
চিন্তা জরো মনতব্যাঁণা 

হ 


শেদশ্চনানচুতচম্পকবনে  *ড 


রড 
জঠরবনতিকাঁলে কীদৃণী 
জননী জন্মভূমিশ্চ জনকশ্চ 
জয় জয় হে শিব দর্পকদাহক 
অয়োহস্ত পাও্পুল্রাণাং 
জলে লবণবল্লীনং 

জল্পন্তি স্রয়ঃ সর্ব 


৮. পা 


(পত্রান্কম্‌) 


২১৫ 
২৯ 
২৬১ 


৩০০ 


২৭৬ 


২ ৩০ 


২৩০০ 


১৭৩ 
১১৪ 


৭8 


১৪৫ 


নখ ৩৬ 


১৪৬ 


(পত্রাঙ্কম্‌) 
১৯২ 


(শ্লোকাছ্যাংশং) 

জবেো হি সপ্তেঃ পরমং 
জীতঃ স্ষ্যকুলে পিতা দশরণঃ ১৪০ 
জাঁতোঁহ্হং দ্বিপদশ্চতুষ্পদ 
জামাতা জঠবং জাঁরা জাতবেদা ৭৯ 


১ 


জায়মানো হবেদ দারান্‌ ৩১১ 
জীবনং স্খদং যত ৩৪৬ 
জ্ঞাতিভিনষ্ঠ্যতে নৈব ১২৮ 


ড 
ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ডিম্‌ ভিডিম্‌ ডিম্‌ ৩৫১ 


লি 


৬ 
তঞ্গকম্ত বিষং দক্তো ৫৭ 
তথ্বী চারুপয়োধরা সুবদন। ২৩৬ 
তপাঁপারে গোদীঁপরতটতৃবি ২১৩ 
তা করিতয়া কিংবা কিংবা ১৮১ 
তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে ২৩৪ 
তল্লানল্লাবভূবণা রসজ্ুবাং ৩৪৩ 
তাতঃ আশারপয়োনিধিঃ ৭ 
তাপো নাপগতস্তষা শ ঢ কৃশা ১৫৭ 
তান্বলং তপনক্তৈলং ৯ 
তাবদ্‌ বিদ্যাহনবগ্য| ৩২০ 
তীক্ষাদুদ্বিজতে মুদৌ ৫৩ 
তুঙ্গাত্নাং তুঙ্গতরা; ৬৩ 
তুরগশতসহম্্ং গোগজ। ১৫৬ 
তৈজনে ব্য বিভাশা মিষ্টাশা ১৬৪ 


(শ্লোকাগ্াাংশঃ) (পত্রাঙ্কম্‌) 
ত্রিবিক্রমোহভূদপি বামনোহসৌ ১১১ 
ত্বং পীযূষ দ্িবোহপি ৩৫৯ 
ত্বামেবাভ্যদিতং নিরীক্ষ্য ৩০৫ 
দ 
দক্ষঃ শ্রিযমধিগচ্ছতি ১৮৯ 
দগ্ধং খাওডবমজ্জুনেন বলিনা. ১৭০ 
দত্তে গৌড়াঙ্গনানাং ৩৩০ 
দস্তং নোদহতে ন নিন্দতি ৩ 
দস্তং নোদ্বহতে মূর্খঃ ৫ 
দরিদ্রতা ধীরতয়া বিরাঁজতে 1৮৭ 
দশ ব্যাত্রা জিতা? পূর্ববং ১১৪ 
দশমোহস্তি গ্রহঃ কো বা ৯ 


দাতব্যং কৃতিভিধ্নং হি নধনে ১১ 
দানং দরিদ্রন্য বিভোঃ 
দাঁনামুসেকশীতার্তী 
দাঁরিদ্র্যং বৃদ্ধতাঁতে৷ বসতি সম 
দিনকরকরতাঁপৈন্তাপিতঃ 
দিব্যং চুতরসং পীত্ব! ন গর্ববং 
দীর্ঘাক্ষী দীপ্রদন্ত! দন জদলদলা 
দুঃখাতিছুঃখং নধন| হি বে বা 
দুর্জনং গ্রথমং বন্দে 


২১১১৯৬ 

২৫১ 
৫৩ 
১৬৭ 
১০৪ 
২৬৭ 
১৭৪ 


৫৩ 


দুর্জনঃ সজনে ন স্তাঁং ৫৭ 
দুর্জনঃ স্বপ্রকূত্যৈব ' রি 
ুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন ২১১৯৩ 


২৪ 


] 
(শ্লোকাগ্যাংশ:) (পত্রাঙ্কম্‌) 
দূরে মার্গান্গিবসসি পুনঃ ৯৪ 
দৃঢ়ঃ প্রেমা ভগ্রঃ সদসিরিব ৩২১ 
ৃষ্্া স্কীতোহভবদলিরসৌ ১৮৬ 
'দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্র ১৪৩ 
দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চা. ১৭৩ 
দোষমপি গুণবতি জনে দৃষ্টী ১৭৭ 
দ্বিতীয়ভূতভূটিষ্টা মুক্তি ২৫০ 
দ্বে কুর্যাঁদ দে ন কুধ্যাচ্চ ৩১৩ 
ধ . 
বনেন কিং যো ন দদাঁতি ২৮ 
ধনৈনিক্ধ,লীনা; কুলীনা ভবন্তি' ১১০ 
ধন্য এব স্বরূপং যো ১৬৯ 
ধর্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ 3১ 
ধর্মদেষ্যুপবাঁসী চ ৪৯ 
ধর্ম্নে তত্পরতা মুখে মধুরতা ৬৪. 
ধীরং নিক্ষিপত ইতি ২ 
ধীরং নিক্ষিপতে পদং ১ 
ন্‌ 
ন জানে বিগ্ধতে কা স। ৩০২ 
ন্ত্বা তাং পরমেশ্বরীং ১৪৫ 
নদেভ্যোহপি হুদেভ্যোহপি ২০৩ 
ন ন্রস্য নরো দাসো ১১০ 
ন যাতশ্চুরণত্বং কথমহহ ৩৩১ 
নবং বন্ত্রং নবং ছত্রং ৯৮ 


(শ্রোকাছ্যাংশং) (পত্রাঙ্থম্‌) 
নভসি নিরবলন্দে ২০৪ 
ন ভালে সিন্দ,রং ন চ ৩৫৭ 


নভোভৃষ! পৃষা কমলবনভূষা ৮৩ 


ন শ্রাণাং স্কুরণং ন 5 ৩২৬ 
ন মাতাখশপতে পু্রং ১৪9 
নরনাবীসমুত্পন্না ২৩১ 
নরাকারং বদপ্তেকে ৩৪৭ 
ন্বানদীনভাবস্ ৩৫১১৩৫২ 
ন্‌ শোভতে রাঁজসভাঁং ১৭৮ 
ন সন্ধ্যাং সংধ্ডে ৩৫৫ 
নহি জন্মনি জ্যেষঠত্বং ১৬৬ 
নাকাঁলে মিয়তে জন্তবিদ্ধঃ ১১৯ 
নাক্ষবাঁণি পঠতা কিমপাঠি ১৫৭ 


নাগঃ পোতিস্তথ বৈদ্যং ১৭ 
নাগোভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ ১৩ 
নাহং দুশ্চরিতা ন চাঁপি চপলা ৬৭ 
নিঃস্বোহপ্যেকশতং শতী 
শিত্যং ছেদস্তণানাং ক্ষিতিনথ ৩২ 


৩৬১১৫৪ 


নিদ্রাতি ্নাতি ভুউক্তে ৩২৩ 
নিমগ্রস্ত পয়োরাশো ১২০ 
নিমিততুদ্দিশ্ত হি যঃ ১১৪ 
নির্বাণদীপে কিমু তৈল ৯৭,১৫২ 
নিক্ষলক্কো৷ নিরাতঙ্কঃ ২৪৮ 
নিশ্পি্টাপি পরং পদদাহতি ৩০৪ 


২৫ |] 


(শ্লোকাছ্যাংশ:) 

নীতং জন্ম নবীননীরজবনে 

নীতিভূমিভুজীং নতিগুণবতাং ৪০ 

নৈতৎ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কনীয়ং ৩৩২ 
প 


(পত্রাঙ্কম্‌) 
১৮৪ 


পঞ্চভিঃ কামিতা কুস্তী ২১৫ 
পঞ্চাশ্যশ্য পরাভবায় ১৩৭ 
পণ্ডিতে হি গুণীঃ সর্ব ১০১ 
পতত্যবিরতং বারি ১৬১ 
পত্যো কৃতপদঘাত ৭৬ 
পনসামকুন্দসন! উত্তম ৪ 
পযোদ হে বারি দদাসি ২০৯ 
পরীবাদন্তথ্যে। ভবতি বিতথো ১৬০ 
পলাশকুস্ুমন্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে ১৮৫ 
পাঁণৌ গৃহীতাঁপি ৩৬১ 
পাত্রং ন তাপয়তি নৈব ৩১২ 
পাত্রং পবিভত্রয়তি নৈৰ . .. ৬২ 
পারীন্দ্রশ্য পরাভবাঁয় ১৩৮ 
পার্শে নাজ্ঞুনতাং - ৩৩৩ 
পিত্রোন্নৈব বচঃ শণোতি ৩১২ 
পীতোহ্গন্ত্যেন তাত ২৭৯ 
পুরে! রেবাঁপারে গিরিরতিদুরা ১০২ 
পৃদ্ধীপাঁতকিপাঁপপর্বতপবী ২৬২ 


পোতে! ছুন্তরবারিরাশিতরণে ১৪ 
পৌল্ত্যঃ কথমন্তদারহরণে 


€শ্রোকাগ্যাংশঃ) (পত্রাঙ্কম্॥ 
প্ররুতিলঘো মধ্যন্থে ৩১৯ 


প্রতাপাপিত্য ভূপাল ভালং ২৫২ 
প্রতিকূলা বুধে লঙ্ষীরমুকুলা রঃ 


প্রায়: স্বভাবমলিনে। ?৯ 
ফ 
ফণী নাং বেণীকুতকচকলাগো ৩৩৬ 


শা 
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে 
বক্গা যেন কুলালবনিয়মিতো ৩৩ 


তত 
ভক্তে দ্বেষে। জড়ে গীতি ৩২৪ 
ভদ্রং কুতং কৃতং মৌনং ১০৫ 


ভাষন্তে বনিতাঃ কলৌ প্রতি ৫১ 


ভিণত্তি ভীমং করিরাজকুন্তং ১০৩ 
ভীম্মপ্রোণতটা জয়দ্রথজলা ২৭২ 
ভেকো ধাবতি তঞ্চ ধাবতি ৩১৪ 


ভোগে বৌগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং ৩৩ 


ত্রমন্তং পূরয়েদ্‌ বৈদ্যো ১৬৩ 
ম্‌ 

মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি: ৮৫ 

মণিলুঠতি পাদেষু কাঁচঃ ৯০৫. 

মতিরেব বলাদ্‌ গরীয়সী ১২৬ 


মধুহদনপাদাজজাঁতং মধু ২৭" 
সনো বন্ধো দর্তঃ 


২৩৫ 


২৬ 7] 
(শ্বোকাছ্যাংশঃ) (পত্রাঙ্মম্) 
মনো মধুকরো মেঘে ৮০ 
মন্যে সত্যনহং লক্গী ৭০ 
মহতাঁং ঘদি নিন্দনে রতিঃ ১৭৬ 
নাংসং মুগাণাং দশনো ১৭৪ 


এ 
মাতঃ কম্পং গুরুমপি কমলে 


২৮০ 
নাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি ১০৯ 
নীধুধ্যং প্রমদীজনেঘু ১৯৪ 
মাধুধ্যং শান্বমারোগ্যং ১৯৪ 
মিত্রং স্বচ্ছতা রিপুং নয়বলৈ; ৩০ 
মত্রমর্থ তথা নীতিঃ ৪৫ 
নৃ্থত্বং স্থলভং ভজস্ 3 
মুখার দ্রবিণং দদাঁসিব- ৬ 
মূর্খায় দরবিণং সপ্রন্েদঃ রর 
মর্খে। দ্বিজাতিঃ স্থবিরো ২০,১৯৬ 
মুর্খোহশান্তস্তপস্থী ৪২ 

ব 

ঘৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতিতরাঁং ১২২ 
বত্রীস্তি লক্ীবিনয়ো ন তত্র. ১৭৮ 


যত্রান্তে মণিকপিকাহমলসরঃ ২৭৫ 
বথা চতুভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে ৮৭ 


ঘদ ধ্যায়েং সততং বিধি ২৭৭ 
যদ বদন্তি চপলে ৬৮ 
'দা তু জানকীপতে ২১২ 
বদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ১৪৩ 


(শ্রোকাছ্যাংএ:) 

বদ্গভে স্ুখদে স্থিতন্তয 

বছ্যাঁপ চাঁতকপক্ষী 

বশ্ছাঁজঃ শ্রুতমীত্রমর্থ 

বস্মিন সংস্কতপাঠসদ্ুসরসি 

যশ্তাঁং বন্যাং ভবতি 

যন্যা জন্মাস্যবংশে 

বাঁচমানজন্মাঁননবুত্তেঃ 

বাঁতঃ ক্মামখিলাং 

যাতঃ পরেণ স্বশিরে 

বা বাকা শাশশোভনা 

বাবদেব কমলা কপাদ্িতা 

যাঁবদ ভারতবধং স্যাদ 

বা স্বসন্পনি পান্েপি 

যেনাকারি মুণালপত্রমশনং 

যেহভিজ্ঞ নুকুলো 

ঘে লোঁকা মলয়োপকণ্ঠ 

যেবাং শ্রীমদ্ঘশোদান্ুতপদ 

যো৷ গোঁপীজনবল্লভঃ 

যো ভজেদ মধুনা শ্যামা 
রে 

রত্রাকরঃ কিং কুরুতে 

রঝেঃ কবেঃ কিং সমরশ্য 

রাগী ভিনভি নিদ্রাং 


রাঁজা ধর্ম বিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা 


(পত্রাঙ্কম্) 


৭০ 


২০৯ 


৩৫০৩ 
৩৫ 


২৫৭ 


৮৮৮ 
১৪৮ 
৩৭ 


২ 


২৭ | 
(শ্রোকাছ্যাইশঃ) (পত্রাঙ্কমূ) 
বাত্রিগমিস্থতি ভবিস্যৃতি ১৮৭ 
রাধে ত্বং পরিণুঞ্চ নীলবসনং ৩৪৯ 
রাচোভরাদ্‌ নিশানাথো ৩৬৭ 
রূপং জরা সব্দস্থখানি তৃষ্ণা ১৯০ 
নাপঞ্চাপি বৃথা নাধ্য!ঃ অতীত্র ২১৬ 
রে ধাঁরাঁধর ধীরনীরনিকরৈঃ ২০৭ 
বরে পদ্মিশাদল তাত মনা ৩২৫ 
রে পুল সত্সঙ্গমবাপু,ভি অং ২১৫ 
রে রে চাতক পাতিতোহসি ৩২৮ 
রোলঙ্গো মপুপঃ পিক? ৩৪৪ 
ল 
লঙ্মীর্ধাদোনিধের্ধাদে ৭৫ 
লক্মীদম্পর্কজাতোহয়ং ৭ 
লক্ষ) কো জনকোহথ ২২৭ 
লজ্জা মানশ্রতা শনাছ্য ৩৫৪ 
লেখনী পুস্তিকা বাঁমা ১৬৬ 
লোকেমু নিধনো ডঃখা ৪1৮ 
লোভশ্চেদগুণেন কিং ২২ 
ব 
বনে জাতা বনে ত্যন্ত। ২৩২ 
বরং গভন্্রাঝে বরমপি চ ১২৭ 
বরং বনঃ ব্যান্রমুগেন্্রনেবিতত ১৬ 
বরং মৌনং কাধ্যংন চ ১৫৪ 
বরং শৃন্া শালা নচ খলু ১৭২ 


(শ্লোকাদ্যাঃশঃ) (পত্রাঞ্ম্‌) 
বরমসিধার! তরুতলবাঁসঃ ১৫২ 
বর্শস্থং গুরুলাঘবং ৪৭ 
বস্ত্রেণ বপুষ। বাচা বিদ্যর! ৮০ 
বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রলয়ং কুরুতে ৭৩ 
বাঞ্। রাজা তথা চ্ছেদো ২৯ 
বাঞ্। সঙ্জনসঙ্গমে পরগুণে ২৪ 
বাত। বান্ত তড়িদ বিভাতু ২২১ 
বাতৈবিপুনর বিভীষয় ১৯৯ 
বাপী ্বচ্ছজলাশয়ে ২০২ 
বাসঃ কাঁঞ্চনপিঞ্ররে ১৫০ 


বাসাংসি ব্রজচারিবারিজঘৃশাং 
বিজ্ঞপ্বিরেষা মম জীব্বন্ধে। 
বিত্তেন কিং বিতরণং ১৭ 
বিদ্যা নাম নরশ্য রূপমধিকং 
বিদ্যা বিবাঁদায় ধনং মদায় 
বিদ্বান সংসদি পাক্ষিকঃ ৪৪ 
বিধাতা বিশ্বনিম্মীতা 


৩০১ 
বিধিনা তুলিতাঁৰেতৌ ২৫২ 
বিলাঁদ বহিবিলম্ান্তঃ ৪৮ 
বিশ্বাধারো ভি বাঁযু ৩৬৪ 
[বশ্বেশো জনকঃ শিবা চ ৩৪৫ 
বীজৈরস্কুরিতং নদীভিরুদিতং ২০৩ 


বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি . ২৬,১৯০ 


বৃক্ষাগ্রবাসী ন চ পক্ষিরাঁজঃ ২২৯ 


২৮ ] 
(শ্লোকাছ্যাংশঃ) (পত্রান্কম্‌) 
বু্শ্য বচনং গ্রাহামাপ্কালে ১১৩ 
বেদাপন্নে স শকে ২৫৯ 
বৈগ্যং পানরতং নটং ১৫১১৯৭ 


ব্যোমৈকান্তবিহারিণোহপি ৩১১৯১ 
শ্‌ 

শকাৰে রন্ধশুভ্রাং শুরূপ 

শক্ত্য। যুক্তে বিদ্যমানেহপি ৮৬ 


২৮৬ 


শক্যতে যেন কেনাপি ২০০ 
শক্যে! বারয়িতুং জলেন ১৬ 
শক্রদহতি সংযোগে ৫২ 
শত্রৌ ছুরস্তে পরিভূরমাণে ২২৭ 


শব্দায়তে শ্রতিকঠোঁরমলং ৮২১৯৩১০ 
শশিদিবাকরয়োগ্রহপীড়নং ৯০ 
শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকঃ ৩৪ 
শনী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা ৩৫ 
শাকেহক্ষিবেদধরভূগিতে 
শাকে বিলেশয়বিলর্ত,বিধো৷ 
শান্ত্রং কোহর্থান্‌ তথা মূর্যো ২৩ 


২৭৪. 


০২ 


শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি ১৮১১৯৫ 
শীতেহতীতে বসনমশনং ৯৭ 
শুষীগোক্ষুরয়ৌবিচীধ্য মনসা ১৩৩ 
শুকবেন্ধনে বহিরুপৈতি ১৯২ 
শুরং ত্জামি বৈধব্যাং ৭১ 
শেষে ভবভরাক্রান্তে ৮১ 


(শ্লোকাছ্যাংশঃ) 
শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ 
শ্রন্ধাবীজো বিপ্রবেদান্ুসিক্তঃ 
শ্রীনন্দনয়নানন্ৰং মশো!দা 
শ্রত্বাপিষ্মাধবঃ স্বামী 
শ্বশুরগৃহনিবাসঃ বর্গ 
শ্বশশ্বশপতী দ্বৌ চ 
সংগৃহ্বাতি গুণী গুণং হি 
সংসর্গং নহি কশ্চিদস্ত 
সংসারবিষবুক্ষস্য 

স জীবতি বশো যস্থয 

সজ্জনস্ত হৃদয়ং নবনীতং 

সদা বক্রশ্চ সংসর্গং 

সদ! বক্রঃ সদা ক্রুরঃ 

সন্তপ্তা দশমধ্বজা শুগতিনা 
সন্তাপয় চিরং চন্দ্র 
সপুচ্ছনরসিংহেন 

সপ্রন্যেদ: পুলকপরুষঃ 
সমায়াতি যদা লক্ষ্মীঃ 
সমুন্নত্যাঁং সত্যাঁং য ইহ 
সম্পৎ সরস্বতী সত্যং 
সম্পূর্ণকুস্তো ন করোতি শব্দং 
সর্বন্বাপহরো ন তস্করবরো 
সাধুস্ত্রীণাং দয়িতবিরহে 


] 


(পত্রাঙ্কম্‌) 


১৫৮ 
১৩০ 
২৭১ 
৩৫৫ 

৫৪ 


৩৪২ 


৩১৭ 
১০ 
১০৬ 
১১২ 
৬১ 


১ 


১৬২ 
৩৪৩ 


২৮০১ 


১০ 


৮১ 
৩১৩ 
২২৮ 


১০৭ 


২৯ ] 
(শ্লোকাছ্যাশঃ) (পত্রাঙ্গম্‌) 
সাঁনন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজা ১২১ 
সায়ং সন্ধিমহো সবে বলিঘটা ২১১ 
সিংহক্ষুপ্নকরীন্দ্রকুম্তগলিতং নি 
স্থযতিতরাঁং ন রক্ষসি ৭৭ 
স্থজনং ব্যজনং মন্টে ৬১ 
সুজী ণরমন্নং স্বিচক্ষণঃ ১৯৭ 
স্ধাঁশোর্জ[তেয়ং কথমপি ১৬০ 
স্থপাত্রানাচ্চ ভবেদ্‌ ধনাঁট্যো ১৬৬ 
সুচীমুখেন সকদেব ৫৩ 
স্তব্স্ত নশ্যতি বশো৷ ১৯১ 
সত্রীণাং যৌবনমথিনাং ৪৩ 
স্চ্ছাঃ সৌম্যজলাশয়াঃ ২০৫ 
ব্বভাবেন হি যঃ ক্ষুড্রো ১২ 
স্র্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজ বধূঃ ২৮ 
স্ষিন্নৎ কেন মুখং দিবাকরকরেঃ ৫৪৫ 
হ 
হলাঁহলো নৈৰ বিষং ৭৩ 
হংসাঃ পদ্মবনাশয়! মধুলিহঃ ৯৫ 
হন্তন্ত্তকুশোদকে তবয়ি ন ভূত ২৪৭ 
হস্তে ধৃতাঁপি শরনে ৩৩৩ 
হৃদয়তৃণকুটারে ৩৬৬ 
হে পদ্মিনীপত্র ভবচ্চবিত্রং ৩২৫ 
হে লক্ষি ক্ষণিকে স্বভাবচপলে ৬৬ 


অশুদ্ধি-শোঁধন 


অশুদ্ধ 

“পদ্দে মূর্থজনে” (৮ পৃষ্ঠ, ১৯ পংক্তি ) 
দ্যাঁদিগুণাস্বিতাশপি (১২ পৃষ্ঠ» ২ পংক্তি) 
ভেষজাতীতঃ ( ১৩ পৃষ্ঠ, ৫ পংক্তি ) 
জ্যোতিধিনা (২৫ পৃষ্ঠ, ৬ পংস্তি ) 
পনসচতকুন্দাভ৷ €( ৪৬ পৃষ্ঠ, ১৭ পংক্তি ) 
কচিৎ (9৭ পষ্ঠ, ১০ পংক্তি) 

দুর্জনে (৫৭ পৃষ্ঠ, ৩ পংক্তি) 

শেতে জুখং (৮১ পৃ, ১৪ পংক্তি ) 
ব্যাম্রগজেন্্রসেবিতং ( ১০৬ পৃষ্ঠ, ১৫ পংক্তি ) 
স্বলাঙ্কুলং ( ১৬৫ পৃষ্ঠঃ ৩ পংক্তি ) 

সংচর্ণয় (১৯৯ পৃষ্ঠ, ১১ পংক্তি ) 

স্তয্যেব (২০৫ পৃষ্ঠ, ১১ পংক্তি ) 

গোবিন্দ আীষতীন্ত্র (২১৮ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি) 
চন্দ্রকান্ত (এ) 

নাঁয়াত (২২১ পৃষ্ঠ, ৯ পংক্তি ) 

দৈব ( ২২৮ পৃষ্ঠ, ৯ পংক্তি ) 

বালগতে ( ২৬৬ পৃষ্ঠঃ ১২ পংক্তি ) 
পুস্পাঞ্জলি ( ২৬৬ পৃষ্ঠ, ১৮ পংক্তি ) 
পুজোহতঃ (২৬৮ পৃষ্ঠ, ১৭ পংক্তি ) 
ধর্মাস্তো ( ২৭৬ পৃষ্ঠ, ১০ পংক্তি) 


শুদ্ধ 

“মূর্খীর় দ্রবিণং” 
দিগুণাছ্যন্রতো।হপি 
ভেষজাঁতিগ: 
শোচিবিন! 
পনসাম্রকুন্নসম 
ক্কচিদ্‌ 

দুধিয়ো 

স্থথং শেতে 
ব্যাত্রমুগেক্রসেবিতং 
শ্বলাঙ্গুলং 

সংচুর্ণয় 

স্্য্যেব 
গোঁবিন্দীখ্যের্ষতীন্দ্ 
চন্দ্রকান্তৈঃ 
নায়াতি 

নৈৰৈ 

ভক্তনতে 
পুম্পাঞ্জলি 
পুজ্রেহতঃ 


ঘর্মাস্তে! 


চি. সট এ 
অশুদ্ধ 
সরম্বান্‌ ( ২৮০ পৃষ্ঠ, ৯২ পংক্তি ) 
ইত্যুন্তা (২৮০ পৃষ্ঠ, ১৩ পংক্তি ) 
বজেন্দনাথ ও শ্রীহরেল্রনাথ (২৯৩ পষ্ট, ২২ পংক্তি) 


ভ্রাতুস্পৃত্র ( ২৯৪ পৃষ্ঠ, ৭ পংক্তি ) 
সার্থকচন্ত্র দে ( ২৯৪ পৃষ্ট, ১৮ পৃষ্ঠ ) 
সার্থকচন্দ্রকে ( ২৯৪ পষ্ঠট, ২২ পংক্তি ) 
সার্থকচন্দ্র ( ২৯৫ পৃষ্ঠ, ১৩ পংক্তি) 
সার্থকচন্দ্র ( ২৯৫ পৃষ্ঠ, ২৪ পংক্তি )' 
গলধূতবসনো৷ (৩০৯ পৃষ্ঠ, ১০ পংক্তি ) 
সর্য্য (৩৪২ পষ্, ২১ পংক্তি) 


শুদ্ধ 
সমুদ্রৎ 
প্রোচোদং 
ব্রজেন্দ্রকুমাঁর ও 

শীহরেন্দ্রকুমা 
শাতু্পত্র 
সার্থকরাম দে 
সার্থকরাঁমকে 
সার্থকরাঁম 
সার্থকরাম 
গলধৃতবসনঃ 
পা 


উদ্ভট-শ্লেক-মালা!। 


একরত্বম্‌। 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন 


কম্য নাম নরস্তেহ ত্রজেৎ সাম্যং মহাঁকবিঃ। 
মমৈতং কথয় প্রশ্বং রাজসংসদি কোবিদ ॥ 


কার সঙ্গে হয় মহাকবির তুলনা? 
এ বিষয় মনে মনে করিয়া কল্পনা, 
আমার সভায় বসি ওহে বুধ জন! 
সদুত্তর দাও এই প্রশ্নের এখন । 


নবরত্বের মধ্যে এক রত্বের উত্তর £-- 


পাক! কবি হইতে হইলে, পাকা চোরের সমস্ত রক্ষগই স্বাহার 
থাক! উচিত। সিডার লক্ষণ কি, তাহাই এই. ক্লোকে নির্ণীভ, 


হইয়াছে ২ 


ধীরং নিক্ষিপতে পদং ছি পরিতঃ শব্দং অসুীক্ষতে_. 
নানার্থাহরণঞ্চ:বাঞ্চতি মুদ্ধাইলঙ্কারমাকর্ষতি । 


২ উদ্ভট-গ্লোক-মাল। 


আদত্তে বিমলং স্ুবর্ণনিচয়ং ধত্তে রসান্তর্গতং 
দোষান্বেষণতৎপরে। বিজয়তে সচ্চোরবৎ সৎকবিঃ ॥ (১) 

চারিদিকে পদক্ষেপ করে সাবধানে, 

কিন্ধপ হ'তেছে শব, কাপ দিয়! শুনে) 

নানা, অর্থ-আহরণে মহা কুতৃহলী, 

আকর্ষণ করে হর্ষে অলঙ্কার গুলি; 

হরণ করিয়া লয় স্থবর্ণ-নিচয়, 

তুলে লয় যাহা কিছু 'রসাস্তরে রয়; 

সর্ধদাই রহে দোষাম্বেষণে নিরত, 

পাক? কবি ঠিক এক পাকা চোর মত! 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :__- 
“ধীরং নিক্ষিপত” ইতি গ্লোকো যে। রচিতোইধুন। 
“একরত্বং” স বিজ্ঞেয়ঃ কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্‌।॥ 

“ধীরং নিক্ষিপতে” শ্লোক কবি-কঠ১হার, 

“একরত্ব” এই নাম রহিল ইহার ! 





(১) ব্যাথা! । পদং-স্থপ্তিউস্তাঁদি পদ; (পক্ষে) চরণ। শব্বং সমুহ্বীক্ষতে__. 
ইহ1 শিষ্ট বা দুষ্ট শব্দ, ইহার বিচার করে; (পক্ষে) কোপায় কি শব হইতেছে, 
তাহার দিকে দৃষ্টি রাথে। নানার্থাহরণং_শ্লিষ্ট পদ প্রয়োগ করিয়! নানা অর্থ-করণ ; 
(পক্ষে) ব্বর্ণ-রৌপ্যাদির আহরণ | অলঙ্কারং_উপমাদি অলঙ্কার; (পক্ষে) কক্ষণা্ি 
ভূষণ । আবণ'নিচয়ং-হন্দর বণসমূহ ; (পক্ষে ) হ্বধ“সমূহ। রসাস্তগগতং শৃঙ্গারাদি-: 
রস-মিশ্রিত বাকা, (পক্ষে) রদার (পৃথিবীর ) অত্যন্তরস্ ধনাদি। দোষাম্বেষপত্তৎপরঃ 
-কোধায় কি কাবা- “দোষ হইতেছে, তাহার অন্বেষণে তৎপর; ( গঙ্গে ) দোষা (রাত্রি ) 


কালের অন্বেষণে তৎপর । : | 


দ্বিরতুম্‌ 
মহারাজ বিক্রমাদিত্োর প্রশ্ন 2. 
কে গুণাঃ পণ্ডিতে নিত্যং কে বা দোষা অপগ্ডিতে । 
এতৌ কথয়তং প্রশ্ন কোবিদৌ রাজসংসদি ॥ 
পণ্ডিতের কোন্‌ কোন্‌ মহাগুণ রয়? 
মুর্খের বা কোন্‌ কোন্‌ মহাদোষ হয়? 
সভায় বসিয়া, ওহে ছুই বুধবর ! 
দুইটা প্রশ্নের দাও ছুইটী উত্তর। 
নবরত্বের মধ্যে ছুই রত্বের ক্রমশঃ উত্তর +--. 
( ১) 
পণ্ুত লোকের কি কি আটটী গুণ থাকে, তাহাই এই শ্নোকে 
নিরূপিত হইয়াছে £-_ | 
ং নোঘহতে ন নিন্দতি পরান্‌ নো ভাষতে নিষ্ঠ,রং 
৮ কেনচিদপ্রিয়্চ সহতে ক্রোধঞ্চ নালম্বতে। 
জঞাত্বা শান্ত্রমপি প্রভৃতমনিশং সস্তিষ্ঠতে মুকবদ্‌ 
দোষাংস্ছাদয়তে গুণান্‌ বিতন্থৃতে চাক্টো গুণাঃ পণ্ডিতে ॥ 
না রাখেন অহঙ্কার মনে কদাচন, 
না করেন পর-নিন্া ভুলেও ৮৮% | 


টি খ কা নানার মহান ক ঃ 


৪ উদ্ভট-গ্লোক-মালা 


ক্রোধকেও মনে কতু না দেন আশ্রয়, 
বোবা রন্‌ জানিয়াও .শাস্ত্-সমুদয়, 
"দোষ দেখিয়াও করেন গোপন, 
দেখিয়া পরের গুণ করেন কীর্তন, 
যথার্থ পাণডিত্য-লাভ হইয়াছে ধার, 
এই অষ্ট মহাগুণ থাকিবে তাহার ! 


(২ ) 


মূর্খ লোকের কি কি আটটা দোষ থাকে, তাহা কবি এই 
প্লোকে বিদ্রপ-সহকারে নিরূপণ করিতেছেন £- 


মূর্ত্বং স্ুলভং ভজন্ব কুমতে মূর্থস্য চাষ্টো গুণ! 
নিশ্চিস্তো। বুভোজকোইতিমুখরে। রাত্রিন্দিবং স্বপ্রভাকৃ |. 
কাধ্যাকাধ্যবিচারণাবিরহিতো মানাপমানে সমঃ 
প্রায়েণাময়বর্জিতে। দৃঢ়বপুমূর্খঃ সুখং জীবতি ॥ 


মূর্খতা স্থলভ বস্ত্র সদাই সংসারে, 

তাই বলি রে দুর্মতি! ধর গিয়া তারে। 
মূর্খের আটটী গুণ বড় চমত্কারঃ 
থাকে যদি সব গুলি অভাব কি আর! 
চি্তাশৃন্যঃ বহুভোজী, অত্যন্ত বাচাল, 
দিবানিশি নিদ্রা যায়_নাহি কালাকাল; 
নাহি থাকে কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান, 
মান অপমান তার ছুটাই সমান। 

রোগ শোক প্রায় কভু ভোগ নাহি করে, 
দেহ খানি হৃষ্ট -পুষ্ট,বন্থ বল ধরে। 


জ্িরত্বম্‌ ্‌ ৫ 
একাধারে অষ্ট গুণ করিয়া ধারণ 
মহাস্থথে বেচে রয় মূর্খ যেই জন! 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর £-_- 


ধুদস্তং নোদ্বহতে” “মূর্খ;” শ্লোকদ্বয়মিদং ক্রমাৎ। 
'“ছ্বিরত্বং জ্বায়তে নিত্যং পণ্ডিতানাং সুখাস্পদম্‌ ॥ 


দত্ত? “মূর্খ”? শ্লোক-ছয় পণ্ডিত জনার 
অতি স্বখপ্রদ,-নাম দ্বিরত্ব ইহার ! 


কল 


ত্রিরত্বুম্‌। 
মহারাজ বিক্রমাদিতোর প্রশ্ন | 
প্রতিকূল বুধে লক্ষ্মীরনুকুলাইবুধে কথম্‌। 
কেন সাম্যং ব্রজেদ্‌ ভিক্ষুঃ কে নিরক্শ্চিরং তৃবি ॥ 


' কমলার বিষ-দৃষ্টি পণ্ডিতের প্রতি, 

কিন্তু তার কি কারণ মূর্থ সনে রতি? 
ভিক্ষুকের সনে হয় কাহার তুলনা ? 

কাহার ছুর্গতি নিত্য অনগ-বসত বিনা? 
নবরত্ধের মধ্যে তিন রত্বের ক্রমশঃ উত্তর £- 
€ ১) ও & 
জঙ্গীর ক্কপা হইয়া থাকে, কিন্ত পিতের 





ধরেই উপরি 


৬ উদ্টে-শ্লোকমাল। 


উপরি তাহার কৃপা হয় না। ইহার কারণ জানিবার জন্য করি 
লক্ীকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং লক্ষ্মী তাহার গুশ্নের উত্তর' 
দিতেছেন £-- | 


মূর্খায় দ্রবিণং দদাসি কমলে বিদ্বংস্থ কিং মতসরে। 
নাহং মতসরিণী ন চাপি চপল নৈবাস্তি মূর্খে প্রতিঃ। 
মৃর্খেভ্যে। দ্রবিণং দদামি নিতরাং তৎকারণং আয়তাঃ 
বিদ্বান 'সর্ধ্বগুণেন ভূষিততনুমৃর্িস্ত নাম্যা গতি ॥ 


কবি প্রশ্ন করিতেছেন ২ 
ওমা লক্ষ্ষি! এ সংসারে মূর্খ যেই জন, 
তাহারেই বহু ধন কর বিতরণ; 
কিন্ত মাগো! এ সংসারে পণ্ডিত যে হয়, 
তার প্রতি কেন তুমি হও মা! নির্দয়? 


লক্ষ্মী উত্তর দিতেছেন :-_ 
পণ্ডিতের প্রতি মোর কতৃ স্বেষ নাই,. 
মুর্খ সনে থাকিতেও কভু নাহি চাই। 
সকলেই ডাকে মোরে “চঞ্চল” বলিয়া, 
ইহার কারণ কিছু না পাই ভাবিয়া; 
তবে যে মৃখেরে আমি দিই বহু ধন, 
ইহারে। কারণ বলি, করহ শ্রবণ” 
বনু গুণে বিভূষিত যে জন বিদ্বান্, 
সহ উপায় তার রহে বিদ্যমান । 
কিন্তু যে পরম। মূর্খ হয় এ ধরায়, 
আম! বিনা তার. আর না আছে, উপায়! 


সনিপাত-জরে রোগীর যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, ভিক্ষ 
'করিবার সময়েও ভিক্ষুকের সেই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায়। 
ইহাই এই শ্লোকের, ফলিতার্থ £- | 


সপ্রন্থেদঃ পুলকপরুষঃ সংন্রমী সপ্রকম্পহ 
সান্তদ্ণাহঃ প্রশিখিলধুতিঃ সাস্যশোষ; সতর্ষঃ। 
সংবৃত্তো যে। গুরুরপি লব্ূ্ন্ত তৈস্তৈঃ প্রকারৈ- 
ধাক্রাশব্বঃ স্পশতি পদবীং সন্িপাতজ্বরস্য ॥ 
কাল ঘাম ছুটে যায় তখনি শরীরে, 
গায়ে কাটা দিয়া উঠে সরু সর্‌ ক'রে; 
কি বলিতে কিবা বলে, নাহি থাকে জান, 
আসিয়া প্রবল কম্প হয় বিছ্বমান ;. 
ভিতর পুড়িতে থাকে আগুনের মত 
যত কিছু ধেধ্য থাকে, সব হয় হত; 
দেখিতে দেখিতে মুখ শুকাইয়! যাঁয, 
ছাতি যেন ফেটে যায় প্রবল -তৃষ্ণায়; 
পরম প্রবল হ'য়ে উঠিবে প্রথমে, 
কিন্ত হায়, ক্রমে ক্রযে বেশ রর কমে) 
যে.সব লক্ষণ রয় সন্িপাত-জরে 
ভিক্ষা-কালে সেই মব হয় এ সং এ 


কবি চিরকালই নিরন্ন। তাই কোন কবি কৌশল-সহকারে 
এই গ্লোকে কবির দুঃখ জানাইয়া কহিতেছেন £_- 


৮ উত্তট-শ্লোক-মালা! 


কম্বং ভোঃ কবিরন্মি তত কিমু সখে ক্ষীণোইস্যনাহারতো৷ 
ধিকৃ দেশং গুণিনোহপি ছুর্গীতিরিয়ং দেশং ন মামেব ধিকৃ। 
পাকার্থী ক্ষুধিতো যদৈব বিদধে পাকায় বুদ্ধিং তদ! 
বিদ্ধ্যে নেম্ধনমন্তধৌ ন সলিলং পৃথ্যাঞ্চ নো তওুলঃ ॥ 
পথিক__কে তুমি? আমার কাছে দাও পরিচয় 2 
কবি- আমি কবি, আর কিবা পরিচয় রয়! 
পথিক--কি কারণে তুমি এত হ্ইয়াছ ক্ষীণ? 
কবি-নিত্য অনাহারে মোর কাটিতেছে দিন! 
পথিক-_ধিকু দ্রিই দেশে, আর ধিক গুণি-জনে ৷ 
কবি--দেশে কেন ধিক? ধিক এই অভাজনে! 
কবি-ক্ষুধার জালাঁয় যবে হইয়া কাতর 
 অক্পপাক হেতু যাই দিগ্‌-দিগস্তর, 
পোড়। ভাগ্যে নাহি মিলে বিদ্ধ্যেও ইন্ধন, 
সমুদ্রেও গিয়া জল না দেখি তখন! 
তুল চক্ষেও নাহি দেখি এই ভবে, 
হায় রে কবির অন্ন কোথা মিলে কবে? 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর £-- 
“পদ্মে মূর্খজনে” “সপ্রস্বেদঃ” “কস্ত”মিতি ক্রমাৎ। 
“ত্রিরত্বং” ভুবি বিজ্ঞেয়ং পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্‌॥ 
“পদ্যে £সপ্রস্থেদ:” কত” এই শ্লোক-ত্রয় 
“ত্রিরত্ব* নামক বুধ-প্রিয় সাতিশয় ! 


চতুরত্বম্‌ ৯ 
চতুরত্বম্‌। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন £__ 


'্মশমোহস্তি গ্রহ কো বা কিং ষষ্ঠঘ পাতকং মহত । 
কথং মক্ষিকানিব্বেদঃ কন্ত ক্ষুদ্রমনাঃ সম ॥ 


বিষম দশম গ্রহ বলা যায় কারে? 

কিবা যষ্ঠ মহাপাপ রহে এ সংসারে? 
হাত পা ঘরয়া থাকে মাছি কি কারণ? 
কাহার সমান হয় ক্ষদ্রচেতাঃ জন? 


নবরত্বের মধ্যে চারি রত্বের ক্রমশ: উত্তর £- 


(১) 


শাস্্রাহুসারে “নর়্টী গ্রহেরই নাম দেখিতে পাওয়া যার । এত্ত 
আর একটা গ্রহ আছেন। “জামাই” বাবুই এই “দশম” গ্রহ । নব- 
গ্রহের যে সকল গুণ থাকে, ইহারও ঠিক সেই সকল গুণ আছে? 
ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় ₹-. 
সদা বক্রঃ সদা ক্রুরঃ সদা পৃূজামপেক্ষতে । 
কন্তারাশিপ্রিয়ে! নিতাযং জামাতা দশমে। গ্রহ ॥ 
সর্ধদাই বক্র-ভাব করেন ধারণ, 
সর্বদাই ক্রুর-ভাবে অবস্থিত রন্ঠ 
সর্বদাই: চেষ্টা রয় পূজ! পাইবার, ' 
সর্বদাই কন্তা-রাশি' লইয়! বিহার,_- 


১০ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


এ হেন জামাই বাবু নব-গ্রহ ছাড়ি 
আর এক গ্রহ রন্‌ শ্বশুরের বাঁড়ী! 
৪ 
শাস্থবে “পঞ্চ” মহাপাতকেরই নাম-নির্দেশ আছে। এতত্তিন্ 


আরও এক মহাপাতক্ রহে; “দারিদ্র্যঠই এই “ষষ্ঠ” মহাপন্তিক। 
ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ £_- 


সংসর্গং ন হি কশ্চিদস্ত কুরুতে জন্তাঙ্যতে নাঁদরাৎ 
সংপ্রাপ্তো গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্ঞমালোক্যতে । 
দূরাদেব মহাজনন্ত বিচরত্যল্লচ্ছদো লজ্জয়! 

মন্যে নিধধনতা প্রকামমপরং যষ্ঠং মহাপাতকম্‌ ॥ 


দরিদ্র জনের সঙ্গ কেহ নাহি চায়, 
আদর করিয়া কেহ না ডাকে তাহায়। 
উৎসবে ধনীর গৃহে করিলে গমন, 
তুচ্ছ ভাবি তারে সবে করে দরশন । 
রিয়া সামান্য বস্ত্র ধনীরে দেখিয়। 
লজ্জায় ঘুরিতে থাকে বহু দূরে গিয়া। 
“পঞ্চ” মহাপাপ রয়, শাস্ত্রে ইহ! কয়, 
“ষষ্ঠ” মহাপাপ কিন্তু দারিত্র্য নিশ্চয় ! 
( ৩) এ 
যে ধনী জন অপরকে ধনদান বা স্বয়ং ধনভোগ করেন না, 


তাহার বহুকষ্টে সঞিত ধন পরিণামে অপরের- ভোগ্য হয়। মধু- 
মক্ষিকার মধুসঞ্চয়ের ছুঃখন্ধনক পরিণাম দেখাইয়া কবি এই শ্লোকে 


ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন 


চতুরত্বম্‌ ১৯ 
দাতব্যং কৃতিভিধ্নং হি নধনে নো সঞ্চিতং সর্ধ্বদ! 
দানং শ্রীবলিকর্ণবিক্রমপতেঃ খ্যাতং পৃথিব্যাং পরম্‌। 
আশ্চর্ধ্যং মধু দানভোগরহিতং নষ্টং চিরাৎ সঞ্চিতং 
নির্ববেদাদিতি পাণিপাদযুগলং ঘর্ষস্তযহো! মক্ষিকাঃ ॥ 


ধন-হীনে ধন-দান কৃতীর উচিত, 
চিরদিন নাহি রয় ধন হৃসঞ্চিত! 

. কিবা বলি, কর্ণ, বিক্রমাদিত্য নৃপতি, 
দান হেতু ইহাদের পৃথিবীতে খ্যাতি। 
পাইয়া কতই কষ্ট মক্ষিকা-নিচয়, 
মধু টুকু রেখে দেয় করিয়া সঞ্চয়। 
হাত তুলে কাহাকেও দিতে নাহি চায়, 
আপনিও পোড়া পেটে কিছুতে না খায়। 
হায় রে মান্য কিন্ত কিছুদিন পরে 
আগুন জালিয়া দিয়া মুখের উপরে 
মধু টুকু সমন্তই করে আহরণ, 
দান ভোগ না করিলে ধন অকারণ ! 
মনের দুঃখেতে তাই মক্ষিকা-নিচয় 
হাত পা ঘষিয়া থাকে পাইলে সময় ! 


06৪ ). 


ষে,ব্যক্ির চিত্ত স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র, তাহার সাংসারিক অবস্থা 
যতই উন্নত হউক, তথাপি সে তাহার ক্ষুত্রত্ব পরিহার করিতে 
পারে না। কবি এরূপ ক্ষুর্রচিত্ত ব্যক্তিকে 4৯” অঙ্কের সহিত 


২ উন্তট-শ্লোক-মালা 


স্বভাবেন হি যঃ ক্ষুদ্রো দ্যাদিগুরণান্থিতোইপি সঃ 
ন জহাতি নিজং ভাবং সংখ্যাঙ্কে লাকৃতির্যথা ॥ 


যাহার স্বভাব ছোট, ছোটই সে রয়, 
বাড়ক যতই গুণ, তবু বড় নয়! 
অঙ্ব-শাস্ত্রে যথা “নয়” ছোট হ'য়ে নিজে__ 
বাড়গ, যতই গুণ_ধর্্নটা না ত্যজে। 
“নয়”কে দ্বিগুণ করি “আঠার” পাইবে, 
কিন্তু এক-আট-যোগে ঠিক “নম” হবে! 
“নয়? অই-গুণ হলে হয় বাহাত্তর, 
সাত-ছুই-যোগে কিন্তু “নয়” নিরন্তর । 
“নয়” শত-গুণ হ'লে নয় শত হয়, 
কিন্তু “নয়” ছুটা-শুন্য-যোগে তাই রয়! 
এইবরূপে “নয়” অঙ্ক যতই বাড়িবে, 
নিজে ক্ষুদ্র ব'লে ঠিক. ক্ষুদ্রই রহিবে। 
তাই বলি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রচিত্ত যারা, 
অঙ্ক-শান্ত্র “নয়” সম চির-ক্ষুদ্র তারা! 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :__ 
“সদা বক্রুশ্চ" “সংসর্গং, “দাতব্যং কৃতিভিধ্নম্” | 
“ম্বভাবেন” প্চতুরত্বং৮ কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্‌ ॥ 
“সদ «সংসর্গ” “দাতব্য” *স্বভাবেন ” আর 
 “চতুরত্ব”-নাম-ধারী কবি-ক্ঠ-হার 1 


পঞ্চরত্বম্‌ | . ১৩ 


পঞ্চরতুম্‌। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন £- 


কিং কেন ভুবনে ভাতি, কিমসাধ্যং বিধেরপি | 

কিং ত্যাজ্যঞ্চ বুধৈ, রাজ্যাৎ প্রিয়, কো ভেষজাতীতঃ ॥ 
এ সংসারে শোভা হয় কিসে বা কাহার? 
কি কাধ্য করিতে শক্তি নাই বিধাতার ? 
কারে কারে জ্ঞানী জন করেন বর্জন ? 
রাজ্য-অপেক্ষাও কিবা আদরের ধন? 
ওঁষধ পরাস্ত হয় নিকটে কাহার? 
ক্রমশঃ উত্তর দাও করিয়া বিচার! 


নব্রত্বের মধ্যে পঞ্চ রত্বের ক্রমশঃ উত্তর £-- 
( ১ ) 
কোন্‌ বস্তর সংযোগে কোন্‌ বস্বর পরম শোভা হয়, তাহাই, 
কবি এই লোকে কহিতেছেন :- 

নাগে। ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পুর্ণেন্দুনা শর্ববরী 
শ্বীলেন প্রমদা জবেন তুরগো। নিত্যোৎসবৈমর্ন্দিরম্‌। 
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নগ্িঃ সভা পণ্ডিতৈঃ 
সৎপুজেণ কুলং হৃপেণ বস্থধা লোকত্রয়ং বিষুণনা ॥ 

মদের ক্ষরণ হ'লে হস্তী শোভা পায়, 

জল শোভ] পায় যদি পদ্ম ফুটে. তাঁয়। 


১৪ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


রাত্রি শোভ| পায় যদি পূর্ণ-চন্দ্রোদয়। 
নারী শৌভ। পায় যদি সচ্চবিত্রা হয়। 
অশ্ব শোভ। পায় যদি থাকে ভ্রত গতি, 
উত্নব থাকিলে নিত্য গৃহ শোভে আতি। 
ব্যাকরণ জানিলেই বাক্য শোভা ধরে, 
নদী শোভা পায় যদি হংস-যুগ চরে। 
পণ্ডত থাকিলে তবে সভা শোভা পায়, 
বংশ শোভ। পায় যদি স্বপুক্র জন্মায়। 
রাজা থাকিলেই শোভা রাজ্যের তখন, 
বিষ্ণুর স্থিতিতে শোভা পায় ত্রিভুবন ! 


(২ ) 


সমস্ত অগ্রীতিকর বিষয়কে বশে আনিবার জন্য ঈশ্বর এক একটী 
উপায় বিধান করিয়! রাঁখয়াছেন; কিন্তু ছুষ্ট ব্যক্তির চিত্তকে বশে 
আনিবার জন্য তিনি কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই | তাই কবি 
আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন £-- 


পৌোতো! ছুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোইন্ধকারাগমে 
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্তো স্যণিঃ | 
ইত্খং তদ্‌ ভূবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিস্তা কৃত! 
মন্যে ০০০ ধাতাইপি ভগ্নোছ্যমহ ॥ 


তরির হ'য়েছে স্য সাগর তরিতে, 
দীপের হয়েছে স্থ্টি আধার হরিতে। 
পাখার হয়েছে সৃষ্টি সমীর-সেবনে, 
অঙ্কুশের হৃহি হন্তি-দর্পের দমনে | 


পঞ্চরতবুম্‌ ৫ 


এ জগতে কোন কিছু কতু নাহি হেরি, 
না রাখেন বিধি যার প্রতীকার করি; 
কেবল ছুষ্টের মন বশে আনিবার 
বুঝিলাম বিধাতার শক্তি নাই আর! 


( ৩) 


এ সংসারে বুদ্ধিমান লোকের কি কি পরিত্যাজ্য, কোনও কৰি 
এই ক্লোকে এইরূপে তাহার নির্দেশ করিয়াছেন :-- 


বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং 
যোধং কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্্‌। 
রাজানঞ্চ .কুমন্ত্রিভিঃ পেরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং 

' ভার্ষ্যাং যৌবনগর্বিরবতাং পররতাং মুগ্চস্ত শীত্বং বুধাঃ ॥ 


চিকিৎসক বটে, কিন্তু মদ্যপানে রত, 
নট বটে, কিন্ত তার শিক্ষা নাহি তত; 
ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্ত নাহি বেদ-জ্ঞান ; 
যোদ্ধা বটে, কিন্ত প্রাণে ভয় বিদ্যমান) 
অশ্ব বটে, কিন্তু তার নাহি ভ্রত গতি; 
সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু গণডমূর্খ অতি; 
রাজা বটে, কিন্তু আছে কুমন্ত্রী লইয়া; 
দেশ বটে, কিন্তু আছে বিপদে ভরিয়া) 
ভাধ্যা বটে, কিন্ত দেখি নিজের যৌবন 
 পতিরে গণিয়া তুচ্ছ ভজে অন্ত জন; 
এ সংসারে এই সব বড় ভয়ঙ্কর, 
ৰঙ্জন করেন যেন বুদ্ধিষান্‌ নর ! 


১৬ উদ্ট-শ্লোক-মালা 
(৪ ) 

এ সংসারে কোন্‌ কোন্‌ বস্ত প্রার্থনীয় এবং কোন্‌ কোন্‌ বস্ক 
অপ্রার্থনীয়, কবি এই গ্লোকে কৌশল-সহকারে তাহারই নিরূপণ 
করিয়া দিতেছেন 2 
ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোইস্তি চেদ্‌ দেহিনাং 
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ দিব্যৌোষধৈঃ কিং ফলম্‌। 
কিং সপৈর্ধদি ছুর্জনঃ কিমু ধনৈবিদ্যাইনবদ্যা যদি 
ব্রীড়া চেং কিমু ভূষণৈঃ স্ুকবিতা যগ্ন্তি রাজ্যেন কিম্‌॥ 

কবচে কি প্রয়োজন, ক্ষমা যদি রয়? 
ক্রোধ যদি বয়, অন্য শক্রতে কি ভয়? 
জ্ঞাতি যদি থাকে, তবে কি করে অনল? 
হুহদ্‌ রহিলে, দিব্য ওষধে কি ফল? 
ছুর্জন রহিল যদি, সর্পে কিব। ভয়? 
স্থবিছ্যা রহিল যদি, ধনে কিবা হয়? 
লঙ্জা-গুণ থাকে যদি, কি করে ভূষণ? 
স্থবকবি হইলে, রাজ্যে কিব! প্রয়োজন? 
2 

অগ্রি, বৃষ্টি, রৌব্র, ব্যাধি, বিষ প্রভৃতি যাবতীয় দুর্জয় পদাথেরও 
প্রতীকার-জনক এক একটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূর্খ 
লোকের প্রতীকার-জনক কোনরূপ উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ইহাই এই গ্লোকে কবির খেদোক্তি ঃ-- 

শক্যে। বারয়িতুং জলেন হুতভুক্‌ ছত্রেণ বর্ধাতপো 
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো। দণ্ডেন গোগার্দতৌ |. 


যডরত্বম ৬৭ 


সি সি 


ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈর্বহবিধৈমন্ত্রপ্রয়োগৈবিষং 
সর্বস্তৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্তেযৌষধম্‌ ॥ 


জলের গ্রভাবে হয় অগ্নির দমন, 
ছত্র-যোগে বুষ্টি-রৌদ্র হয় নিবারণ। 
মত্ত হস্তী শান্ত হয় অস্কশ মারিলে, 
গো গর্দভ শাস্ত হয় দণ্ডাঘাত দিলে । 
বৈদ্ের ওষধধ পেলে রোগ দূরে যায়, 
মন্ত্রববলে বিষ ছুটে কোথায় পলায়। 
শান্ত্রমৃত গ্রতীকার রয়েছে সবার, 
কেবল মূর্খের নাহি কোন প্রতীকার ! 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর £-- 
“নাগঠ? “পোত”স্তথা “বৈদ্যং “ক্ষাস্তি? “শক্যো” যথাক্রমম্‌। 
“পঞ্চরত্ব”মিদং প্রোক্তং বিছ্ধামপি ছূর্লভম্‌॥ 
“নাগ” “পৌত" “তবদ্য? “ক্ফোস্তি? £শ্ক্য”?১--শব্দ চয় 
পাচটী গ্নোকের “অগ্রে যথাক্রমে রয়? 


“পঞ্চরত্ব”-নাম তাই দিলাম এখন, 
বিদ্বানেরে। পক্ষে ইহা স্ছুলভ ধন! 


| 
এটা রর 
০৯০ 


১৮ 'উত্তট-শ্লোক-মাল। 


বড্রত্বম্‌। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্ের প্রশ্ন £-- 


কিং ন বশ্যং ন নিস্তার্য্যং কঃ, কিং বিডম্বিতং ভূথি। 
কিং বা স্বর্গপথ, স্তাপয়স্তি কে, কিং বৃণাং মৃতি; ॥ 


কে কে না করিতে চায় বশ্তা-ম্বীকার ? 
কোন্‌ জন কিছুতেই না পায় নিস্তার? 
এ সংসারে কি কি রয় মহা বিড়ম্বন? 
কি কি. বস্ত ন্ব্গপথ করে প্রদর্শন? 
কিসে হয় মন্ুষ্বের সস্তপ্ঠি হৃদয়? 

মানবের পক্ষে কিবা মৃত্যুবৎ হয় ঃ 


নব রত্বের মধ্যে যড রত্ধের ক্রমশ: উত্তর :. 
ঠ (১) 
শান্ত, রাজা ও যুবতী রমণীকে বশীতৃত ভাবিয়া কিছুতেই 
নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তাই কবি, ইহাদিগের উপরি বিশ্বাস 
সংস্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন :__ 
শাস্্রং সথচিস্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং 
: স্বারাধিতোহপি বৃপতিঃ পরিশস্কনীয়ত । 
অন্ধে স্থিতাইপি যুবতি পরিরক্ষণীয়া 
শাস্ত্রে পে চ যুবতৌ কথমাত্মভাবঃ ॥ 


ঘড্রত্বম্‌ ১৯ 


হ্ুচিন্তা করিয়৷ শাস্ত্র পড়ে বুদ্ধিমান্‌, 

তবু তার প্রতিচিন্তা পরম বিধান । 

বিধিমতে উপাসন1 ক'রেও রাজার 

কিছুতে না যায় যেন আশঙ্কা তোমার । 

যুবতী ভাধ্যারে যদি রাখ কোলে কারে, 

তবু না! বিশ্বাস ক'রো তিলাদ্ধের তরে। 

শান্তর, রাজা, যুবতীরে বশে রাখা দায়, 

এই সবে “আপনার বলা নাহি যায়! 

(২) 
এ সংসারে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অবশ্থস্তাবী, তাহাই কবি এই 
শ্রোকে নির্দেশ করিতেছেন £-- 

কোহর্থান্‌ প্রীপ্য ন গবিবতো বিষয়িণঃ কম্তাপদে। নাগতাঃ 
স্ত্রীভিঃ কম্ত ন খণ্ডিতং ভূবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ। 
কঃ কালস্ত ন গোচরাস্তরগতঃ কোহর্থী গতো গৌরবং 
কো বা ছুর্জনবাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্‌॥ 


গর্ব্ব নাহি বাড়ে কার বাড়ে যদি ধন? 
নাহি আসে বিষয়ীর বিপদ্‌ কখন্‌? 
কোন্‌ স্ত্রী না ছিন্ন করে পুরুষের মন? 
রাজার হ'রেছে প্রিয় কোথা কোন্‌ জন? 
যমেরে দিইয়া ফাকি কেবা পায় পার? 
প্রার্থনা করিতে গে'লে মান থাকে কার? 
পড়িয়া ছুষ্টের ফাদে কে কোথা কখন্‌ 
করিয়াছে .নিরাপদে বাহিরে, গমন? 


হি. উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
(৩) 


কোন্‌ ছয় জনের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাই এই গ্লোকে' 
নির্ণীত হইয়াছে :- 

মূর্খে। দ্বিজাতিঃ স্থবিরো! গৃহস্থ, 
কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপন্থী। 

বেশ্যা কুবপ। নৃপতিঃ কদর্্যো-(১) 
লোকে ষড়েতানি বিড়ন্বিতাঁনি ॥ 
ত্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু শাস্ত্-জ্ঞ!ন-হীন ; 
বয়সে প্রাচীন, কিন্তু গৃহে সমাসীন 
লম্পট বটেন, কিন্তু অর্থ নাই হাতে; 
সন্যাপী বটেন, কিন্তু বু ধন তাতে; 
বেশ্যা বটে, কিন্ত দেহে রূপ নাহি তার; 
রাজা বটে, কিন্তু তার “কদর্য” আচার; 
সংসার ভিতরে হায় এই ছয় জন 
নিশ্চিত জানিও মনে মহা বিড়ম্বন ! 


(৪ ). 
কোন্‌ কোন্‌ কার্য করিলে স্বর্গলান্ভ হয়, তাহাই এই গ্লোকে 
কথিত হইয়াছে :-- 
1৫0১ ঠকদর্যাণ একটা পারিভাষিক পন্দ। “কদর্ধা লৌক” বলিলে কি বুঝার, 
তাহা শ্বতি-পরদ্থের নি্-লিখিত ল্লৌকটা দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়; 


, সআত্মানং ধর্মকৃতাঞ্চ পুত্রদারা্চ পীড়য়ন্‌। 
যে! লোস্তাথ সঞ্চিনোত্যর্থান স. কদধ্য ইতি স্বৃতঃ” ॥ ?ইতি দেবলোক্তি 


ষড্রড়ম্‌ 5 
দানং দরিদ্রম্ত বিভোঃ ক্ষমিত্বং 
যুনস্তপো জ্ঞানবতশ্চ মৌনম্‌। 
স্থখেইপ্রবৃত্তিশ্চ স্ুখান্বিতস্য 

দয়া কঠোরস্ত দিবং নয়ন্তি ॥ 
অর্থ-দান করে যদি দরিদ্র কখন, 
প্রত যদি হন সদা ক্ষমা-পরায়ণ। 

যুবা যদি ঈশ্বরের উপাসন। করে, 
জ্ঞানী জন মুখে যদি সদা মৌন ধরে, 
স্বখী যদি স্থখ-ভোগে মগ্ন নাহি রয়, 
কঠিন-প্রাণের প্রাণে দর! যদি হয়, 

তা হলেই অনায়াসে সেই সব জন 
মহানুখে স্বগধামে করেন গমন ! 


(৫ ) 


নুমস্ত্রীর দুর্নীতি, কুপথ্য-ভোজীর দুর্জয় রোগ, ধনবানের 
অহঙ্গার, দেহীর মৃত্যু ও ব্ষিয়ী লোকের অঙ্গতাপ অবশ্তস্ভাবা। 
ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় | 
দুর্মন্ত্রিণং কমুপযাস্তি ন নীতিদোষাঃ . 
সস্তাপয়ন্তি কমপথ্যভূজং ন রোগাঃ। 





সার 


যে রাজ] ধর্থবকীধো বিসর্জন দিয়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও আপনাকে বঞ্চিত করি) 
লোভ-বশতঃ অর্থ-সঞ্চ করে, তাহাকেই “কদধ্য নৃগতি” কহে ৮ 
. “কুৎসিভোত্দাঃ] পতি: কো কৎংন 
ইতি জআমরটীকাক়্াং নহেছরঃ | 





২ | উদ্তট-শ্লোক-মালা 


কং শ্ীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহস্তি মৃত্যুঃ 
কং স্বীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি ॥ 


ুষ্টমন্ত্ি-যুত হেন কোন্‌ জন রয়, 
 ছুন্নাতি যাহার কাছে না! লয় আশ্রয়? 
রোগ-ভোগ নাহি করে কে কোথা কখন্‌, 
কুপথ্য করিতে যার সদা যায় মন? 

দর্প নাহি হয় কার, হয় যদি ধন? 

যম কারে ভুলে যায় করিতে নিধন? 
বিষয়-আসক্তি হায় মন নাহি কার 
অন্গতাপানলে দগ্ধ করে অনিবার? 


( ৬ ) 
লোভই বিষম দোষ, খলতাই বিষম পাপ, সৌজন্যই পরম 
_শ্ুগ নিজ যাহাত্মাই , শেঠ অলঙ্কার, সত্যই পরম তগস্তা, নির্দল 


চিতই পরম তীর্থ, - স্থবিদ্যাই পরম ধন এবং অখ্যাতিই যথার্থ 
স্রণ। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে -- 


লোভশ্চেদগুণেন কিং পিশুনতা যদ্যত্তি কিং পাতকৈ: 
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ স্বমহিমা যদ্যস্তি কিং মগ্ডনৈঃ। 
সত্যং চেৎ-তপসা চ কিং শুচি মনে যদ্যস্তি তীর্থেন কিং 
(সন্ধিদযা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং ৃত্যুনা ॥ ॥ 


লোভ হ'তে অন্য দোষ কি র্হে সংসারে? না 
খলতা! হইতে পাপ কি থাকিতে পারে? 


সপ্তরত্বম্‌ ২৩ 


স্থজনত।1 থাকে যদি, কিবা অন্য গুণে? 
থাকিলে মাহাত্য নিজ কি কাজ ভূষণে? 
তপ-জপে কিবা ফল, সত্য যার বল? 
মন থা'র শুচি, তার তীর্ঘে কিবা ফল? 
স্থবিদ্যা রহিল যদি, কিবা হয় ধনে? 
অপযশ থাকে যদ্দি, ক্ষতি কি মরণে? 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর £_- 


“শান্ত্ং «“কোহর্থান্‌” তথা “মুর্খো” “দাঁনং?, “ছুর্মন্ত্রিণং” তথা । 
“লোভশ্চে”দিতি “ষড্রত্ব” পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্‌॥ 


“শক্ত «কোহর্থ” “মূর্থ” “্দানঃ “দুর্্ী” ৬ “লোভ?”)-- 
প্যড্রত্ নষ্ট করে পণ্ডিতের ক্ষেত 





সপ্তরত্বম্‌। 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন ই, 


কঃ প্রণম্যো, বুধৈস্ত্যাজ্যো, দেশো। গহো+ জন 


পুংযৌবনং 


কদাইসারং, কল্পবৃক্ষশ্চ জীবমম্‌॥ 
পরম প্রণম্য কোন্‌ নরের চরণ? 


_. বজ্জন করেন কারে স্থপণ্ডিত জন? 


কোন্‌ দেশে নমস্কার করিয়া ত্যজিবে ? 


সংসারে পরম প্রিয় কেবা হয় কবে? 


২৪ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


কিসে হয় পুরুষের অপার যৌবন? 
প্রয়োজন নাই কল্প-বৃক্ষেও কখন? 

জীবনেও প্রয়োজন নাহি রয় কার? 
বিশেষ বিঢারি দাও উত্তর ইহার ! 


নব রত্বের মধ্যে সপ্ত রত্বের ক্রমশঃ উত্তর :- 


( ১) 


কি কি গুণ থাকিলে মনুষ্য নমন্য হন, কবি এই শোকে 
তাহারই নির্ণয় করিতেছেন £-_ 


বাঞ্ছণ সঙ্জনসঙ্গমে পরগুণে গ্রীতিগ্ুরৌ নত্রতা 

বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযৌধিতি রতির্লোকাপবাদাদ্‌ ভয়ম্‌। 
ভক্কিশ্চক্রিণি শক্তিরাতআদমনে সংসগমুক্তিঃ খলে 

এতে যেষু বসন্তি নিশ্মলগ্রণান্তেভ্যে। নরেভ্যো নমঃ ॥ 


বাসনা করেন যিনি সাধু-লহবাস, 

দেখিয়া পরের গুণ ধাহার উল্লাস, 

গ্তরুজন প্রতি ধিনি নঅ-ভাবে রন, 

বিছ্বা-লাভ হেতু ধার বিশেষ যতন, 

আপন ভাষ্যার প্রতি প্রীতি ধার রয়, 
পাছে লোক নিন্দা করে, এই ধার ভয়, : 

হরির চরণে সদ! থাকে ধার মনত 

আত্ম-দমনের শক্তি ধরেন যে জন, 

তাজিতে খলের সঙ্গ সদা চেষ্টা যার, 

সেই সব মহাত্ার পদে নমস্কার] 
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( ২ ). 
কোন্‌ কোন্‌ মনুষ্ত ও কোন্‌ কোন্‌ বস্তু ত্যাগ করা বুদ্ধিমান্‌ 
লোকের উচিত, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন £-- 
এরাজা ধন্মবিন! দ্বিজঃ শুচিবিন। জ্ঞানং বিনা যোগিনঃ 
কান্ত সত্যবিনা হয়ো! গতিবিন! ভূষা চ জ্যোতিধিন। 
যোদ্ধা শৌর্যযবিনা! তপো ত্রতবিনা ছন্দে বিন! গায়নো 
ভ্রাতা স্সেহবিনা নরো হরিবিনা মুগ্চন্ত শীঘ্রং বুধ'2॥ 


রাজা বটে, কিন্ত তার ধন্মে নাহি রুচি! 
জাতিতে ব্রাহ্মণ কিন্তু সর্বদা অশুচি! 
শান্্র-জ্ঞান নাহি কিছু, তথাপি সন্যাসী! 
ভার্যা বটে, কিন্তু কতু নহে সত্যভাষী। 
অশ্ব বটে, কিন্ত তার নাহি দ্রুত 'গতি! 
অলঙ্কার বটে, কিন্তু নাহি তার জ্যোতিঃ ! 
যোদ্ধা বটে, কিন্তু তার নাহি শোধ্য-ধন ! 
তপ জপ করে, কিন্তু নাহি তায় মন! 
গান গায়, কিন্তু ছন্দে দৃষ্টি নাহি হয়! 
সহোদর, কিন্ত তার ন্বেহ নাহি রয় ! 
নর বটে, কিন্ত নাহি হরি-গুণ-গান ! 
এ সবারে ত্যজে যেন শীঘ্র বুদ্ধিমান্‌। 
পাগলা | 
যে দেশে গুণের অনাদর ও অগ্তণের সমাদর হ্ইয়] থকে, 
তাহার মত হতভাগ্য দেশ আর নাই! ইহাই কবি এই সোকে 
'আক্ষেপ-সহকারে কহিতেছেন :-_ 


২৬ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


ছেদরশ্চন্দনচুতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে 
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেধু বহবাদরঃ। 
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পুরকার্পাসয়ো- 
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তন্মৈ নমঃ ॥ 
ছেদন করিয়া আম চম্পক চন্দন 
স্তাওড়। গাছেরে রাখে করিম়া যতন; 
ময়ূর কোকিল আর হংস বধ করি 
কাকেরে আদর করি রেখে দেয় ধরি; 
হন্তীর বদলে করে গর্দভ গ্রহণ; 
কপুর-কার্পামে ভেদ না দেখে কখন; 
যে দেশে গুণীর প্রতি এরূপ বিচার, 
সে দেশের শ্্রীচরণে লক্ষ নমস্কার 1! 


(৪ ) 
এ সংসারে কেহই কাহারও স্বভাখতঃ প্রিয় নহে। স্বার্থ-সাধনের 
উদ্দেশেই লোকে লোকের প্রিয় হইয়া থাকে নানাবিধ দৃষ্টান্ত 
দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই সপ্রমাণ করিতেছেন :_- ' 


বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজস্তি বিহগাঃ শুক্ষং সরঃ সারসাঃ 

পুষ্পং পর্যণধিতং ত্যজস্তি মধুপা দগ্ধং বনাস্তং মুগাঃ । 

 নির্ডব্যং পুরুষং ত্যজস্তি গণিকা ভষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ 
সর্ববঃ-কার্যযবশাজ্জনোইভিরমতে কস্যান্তি কো বল্পভঃ ॥ 

বৃক্ষ ছেড়ে যাক্স পক্ষী মা রহিলে ফল; : 

_ সারস সরসী ছাড়ে না থাকিলে জল; 


 অপ্তরত্বম্‌ ২গ 
ভূঙ্গ পুষ্প ছাড়ে, যদি মধু লাহি পায় 

দ্ধ বন ছেড়ে মৃগ দূরে চ'লে যায়; 

বেস্থা ছাড়ে লম্পটেরে না পাইলে ধন; 

রাজা-শৃন্য হ'লে রাজ ছাড়ে মন্ত্রগণ) 

সবাই সবার বন্ধু স্বার্বশে হয়, 

স্বার্থ ফুরাইলে হায় কেহ কারো নয়! 


(€ ) | 
কিরূপ স্থলে ধন, পরিচর্যা, নারী-সম্তোগ ও যৌবন বিফল 
হয়, তাহাই এই ক্লোকে কবির নির্ণেয় বিষয় £-- 
বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে 
কিং" সেবয়া যদি পরোপকুতৌ ন যত্বুঃ। 
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়? 
কিং যৌবনেন বিরহে। যদি বল্লভায়াঃ ॥ 


দান যদি নাহি করে, কিবা ফল ধনে? 
হিত ধদি নাহি করে, কি ফল সেবনে? 
না হ'লে সুন্দর পুত্র, কি ফল রমণে? 
প্রিয়ার বিচ্ছেদ হ'লে কি ফল যৌবনে? 


রর এ এ 
কিরণ স্থলে রগ, বেশডুঘা, চির ও কর্পবৃক্ষ "আদরের 
বন্ত হইলেও ভাহা অনাদরণীয়, এবং কিরূপ স্থলে মৃত্যু ও ঘৃণা 
অনাদরের বস্তু হইলেও, তাহা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয, তাহাই 
কবি এই ক্লোকে'কহিতেছেন :».. 


২৮ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


বর্গ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিং বা বিভূষাবিধি- 
লাবপ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ শৃঙ্গারগর্ভ। গিরঃ। 
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জনেন বসতিঃ কিং ধিগ. যদি প্রার্থনা 
প্রাপ্তেষ্টঃ করিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমীরুহৈঃ £ 


আপন পত্বীর প্রতি প্রেম রয় যার, 
কোথায় বা! লাগে বল স্বর্গ-সথখ তার 2 
শরীরে রহিল যদি লাবণ্য-রতন, 
পরিচ্ছদ-অলঙ্কারে কিবা প্রয়োজন ? 
শঙ্গারের কথ! লয়ে মুগ্ধ ঘেই জন, 
কোথ। লাগে তার কাছে চন্দ্রের কিরণ? 
দুর্জনের সহবাসে যেই জন রয়, 

মুত্যু কি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ নয়? 
হীনতা স্বীকার করি প্রার্থন। যে করে, 
আর ক দ্বার বস্তু তার এ সংসারে? 
অভীষ্ট সাধিয়া ইন্দ্র হয় যেই জন, 
কল্প-বৃক্ষে বল তার কিব! প্রয়োজন ? 


(৭ ) 
কোন্‌ কোন্‌ স্থলে ধন, শক্তি, শান্ত্রজ্ঞান ও আত্ম স্বণিত 
বলিয়। গণ্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে £-- 
 ধনেন কিং যে! ন দদাতি যাঁচকে 
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে । 


অষ্টরত্বম্‌ তু ৯ 


শ্রুতেন কিং যো ন চ ধন্মমাচরেৎ 

কিমাত্মনা যে। ন জিতেক্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥ 

ধন-দান নাহি করে ভিঙ্ষুরে যে জন, 

বল, তার ধনে কিব1 আছে প্রয়োজন ? 

শক্রনাশ যেই জন করিতে না পারে, 

বল, তার শক্তি রয় কোন্‌ উপকারে ? 

বেদোচিত ধর্ম-কাধ্যে নাহি যার মতি, 

বল, তার বেদ পড়ি কি হইবে গতি £ 

যে জন না করিয়াছে ইন্দ্রিয-দমন, 

বলঃ তার আত্মা ল'য়ে কিবা প্রয়োজন ? 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর £-- 


“বাঞ্া” “রাজা” তথা “চ্ছেদে” “বৃক্ষং” “বিত্তেন কি” তথা । 
“ন্বর্গো” প্ধনেন কিং জেঞেয়ং “সপ্তরত্ব সুধীপ্রিয়ম্‌॥ 


“ব121” “রাজা”? “ছেদ? “বৃক্ষ”? বিত্ত”, “ক্ষ” গ্রিন ১, 
“সপ্তরত্ব”* প্রি তার স্থবী বেই জন! 


হে সপজ লু 


অষ্টরত্বম্‌। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন 


কিং সুখ, কো দুরগ্রাহী, লক্ষী শৃন্স্চ, কর্ম কিম্‌। 
নির্ভয়ং কিং, জড়ো ধাতা কথং শল্যমসীম কিম্‌॥ 


্  উত্তট-শ্লোক-মা 


কি কি সুখকর বস্ত রহে এ সংসারে? 
হাত বাড়াইয়৷ দূর হ'তে কেবা ধরে? 
কাহারে ছাড়িয়া লক্ষ্মী বহু দূরে যান ? 
কোন্‌ বলবৎ কম্ম সবারি প্রধান ? 
হেন বস্ত কিব। রয় নাহি যাহে ভয়? 
বিধাতার মূর্খতার .কিসে পরিচম্ন £ 
হৃদয়ের শেল সম কি আছে সদাই? 
হেন বস্ত কিবা রয় সীমা যার নাই? 


নব রত্বের মধ্যে অষ্ট রত্বের ক্রমশঃ উত্তর £-- 
2 


ধনাগম, নীরোগতাঃ প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয়তম। ভার্যা, বশীভূত 
পুত্র এবং অর্থকরী বিদ্যা ইহলোকে পরম স্থথের বস্ত। ইহাই 
রা শ্্োকে কথিত হইয়াছে :-_ 


অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ 
প্রিয়া চ ভাধ্য প্রিয়বাদিনী চ। 
বশ্যশ্চ পুজোহর্থকরী চ বিদ্যা 
_ষভ্‌ জীবলোকেষু সুখানি রাজন্‌॥ 
প্রতিদিন গৃহ-মধ্যে সমাগত ধন, | 
রোগ-শোক-পরিশুন্ত দেহ আর মন, : 
ভারা প্রিয়তমা, পুনঃ মধুরভাষিণী, 
শীভৃত পুত্র, বিস্তা অর্থ-প্রদার়িনী,__: 





. অষ্টরত্বম্‌ . ৩১. 


এ ছটা দুলভ ধন, শুন মহারাজ! 
সংসারে স্থখেরি তরে করয়ে বিরাঞ্গ! 
(২). 
স্ধে প্রাণী যত দূর-পথেই থাকুক, আর. যত উত্তম বা অধমই 
হউক, সে কিছুতেই যমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। ইহাই 
এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় £ 
ব্যোমৈকান্তবিহারিপোহপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্ম,বস্ত্যাপদং 
বধ্যস্তে নিপুণৈরগাধসলিলাদ্‌ মহস্যাঃ সমুদ্রাদপি। 
ছুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ 
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্থাতি দূরাদপি ॥ 
আকাশের প্রাস্ত-ভাগে উড়িয়৷ বেড়ায়, 
তবু দেখ পক্ষি-গণ ধরা পড়ে যায়। 
ঘুরিয়া বেড়ায় মংস্য গভীর সাগরে, 
তথাপি সে ধর! পড়ে ধাঁবরের করে । 
স্থনীতি দুর্নীতি কিবা স্থান-গুণ আর, 
কিছুই কালের হাতে না পায় নিস্তার । 
যতই দুরেতে যাও, ওহে জীব-গণ ! 
হাত বাড়াইয়া কাল করে আকর্ষণ ! 


ইন্দ্রের মত পরম এএশ্ব্যযশালী দেবতাও, কি কি কাজ করিগে, 
লক্মছাড়া হইয়া যান, কবি এই ক্লোকে তাহাই নিরূপণ, করিতেছেন: 





২ উদ্ভট-শ্লো ক-মাল! 


নিত্যং ছেদস্তুণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পপূজা 
দস্তানামল্পশৌচং বদনমলিনত। রূক্ষতা মৃদ্ধজানাম্‌। 
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ 
স্বাঙ্গে গীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্তাপি লক্মীম্‌ ॥ 
হাতে পাইলেই তৃণ ফেলিবে ছি'ড়িয়া, - 
মাটির উপরে বুথা লেখে নখ দিরা, 
পা'ছুটার সব ঠাঁই জল নাহি পায়, 
দাতগুলা মাজে, কিন্তু মল-গন্ধ তায়, 
মুখখান। ছাতা-ধর1] ময়লা লাগিয়া, 
চুলগুল। বক্ষ থাকে তেল না পাইরা, 
ছুই সন্ধ্যা নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন, 
উলঙ্গ হইয়! করে শধ্যায় শয়ন, 
উদর সর্বন্ব, সদা উচ্চ হাসি মুখে, 
নিজাঙ্গে আসনে পুনঃ বাছ্য করে স্খে, 
ত্বয়ং কুবের, কিংবা দেব নারায়ণ 
এ সব বিষয়ে যদ সদা রত রন্‌, 
তা হ'লে তাদেরো প্রতি প্রীতি ন1 রাখিয়। 
লক্ষ্ী-দেবী চ'লে যান্‌ বিরক্ত হইরা! 
রর (৪ ) | 
যে কর্মের কঠোর-শাসনের অন্বর্তী হইয়! স্বয়ং ব্রক্মাকেও 
কুস্তকারের ন্যায় ব্রহ্মাগ-ভাগু-নিম্মাণে সর্বদাই নিযুক্ত থাকিতে 
হইয়াছে; যে কর্দের অপ্রতিহত-প্রভাবে হয়, বিষ্ুকেও দশবার 
পশমুদ্তি ধারণ ..কুরিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কগিতে হইয়াছিল % যে 


অই্টরত্বম : ৩৩ 
কম্মের অনিবাধ্য নিয়মে স্বয়ং মহেশ্বরকেও হন্তে নর-কপাল লইয়া 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়ঃ. যে কশ্মের ছুর্জর আদেশে, স্বয়ং 
স্ধ্যদেবকেও প্রত্যহ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পধ্যন্ত প্রবল-বেগে প্রত্াৰবিত হইতে হয়। সেই অনিবাধ্য কশ্মের 
অনস্ত শক্তির প্রাধান্য-কীর্তন করাই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য £-- 


ব্রহ্মা যেন কুলালবনগিযমিতে। ব্রহ্মাগুভাগ্ডোদরে 
বিষুর্ধেন দশাবতারগহনে ধনযন্তো মহাসক্কটে । 
রুদ্র োে যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষাটনং কাঁরিতঃ 
সুধ্যে। ধাবতি নিত্যমেব গগনে তন্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥ 
ধাহার আজ্জায় ক্রন্দা কুস্তকার মত 
 গঠিতে ত্রঙ্গাণ্ু-ভাণ্ড আছেন ব্যাপৃত। 
ধার বশে দশ বার দশ রূপ ধরি 
কত শত কষ্ট সহা করিলেন হরি; 
ধার বশে মহেশ্বর ভিক্ষার লাগিয়া 
দ্বারে দ্বারে ঘুরে নর-কপাল লইয়া; 
ধার বশে শৃন্তে স্ধ্য ঘুরে অবিরাম, 
সেই কর্মে করি আমি অসংখ্য প্রণাম! 
(৫) 
এই সংসারে সমস্ত্র বিষয়েই ভয় আছে, কিন্তু কেবল বৈরাগ্যে 
ভয় নাই। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় £_ 
ভোগে রোগভয়ং ফুলে চ্যুতিভয়ং বিস্তে নৃপালাদ্‌ ভয়ং 
মানে দৈম্ততয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভ্ম্। 
£ ৩ ] 


৩৪ ' উদ্ট-শ্লোক-মালা 


শানে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতাস্তাদ্‌ ভয়ং 
'সর্ধধং বস্তু ভয়ান্বিতং তুবি ন্ৃখাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌ ॥ 


ভোগে রোগ-ভয়, কুলে ছুনামের ভয়, 
ধনে রাজ-ভয়, মানে দৈন্ত-ভয় হয়) 
বলে শক্র-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়, 
শাস্ত্রে বাদি-ভয়, গুণে খল-ভয় রয়; 
দেহে যষ-ভয়, কিবা ভয় ছাড়া নয়? 
সংসারে কেবল এক বৈরাগ্যে অভয়! 


(৬) 

চন্দ্রেরে কলঙ্ক, পদ্মনীলের কণ্টক, যুবতীর কুচ-নম্রতা, কেশ- 

পাশের শুরুতা, সমুদ্র-জলের অপেয়তা, পণ্ডিতের নিধনতা ও বৃদ্ধ- 

কালে ধন-পঞ্চয়ে লোকের সাবধানতা দেখিলে বিধাতার নিবুদ্ধিতা 
লক্ষিত হয়। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :-_ 


শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকঃ পদ্মনালে 
যুবতিকুচনিপাতঃ পক্কতা কেশজালে। 
জলধিজলমপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্ং 
বয়সি ধনবিবেকো নিধিবেকো বিধাতা ॥ 


কতই কলঙ্ক রয় চন্দ্রের শরীরে, 
কতই কণ্টক পদ্র-নালের উপরে, 

যুবতীর পয়োধর অধোমুখ হয়, 
চুলগুলি পাকে,-আর কাল নাহি রয়, 


অষ্টরত্বম্‌ | ৩৫ 
জলধির লোণা জল মুখে নাহি সয়, 
পণ্ডিত পেটের লাগি প্রাণে ম'রে রয়, 
বৃদ্ব-কালে অর্থ হেতু লোক সাবধান, 
ওরে বিধি! তোর চেয়ে কে আর অজ্ঞান ! 


( ৭ ) 


কোন্‌ কোন্‌ সাতট পদার্থ হৃদয়ের শুল-ম্বরূপ, তাহাই কবি এই 
শ্লোকে নির্ণয় করিতেছেন £-- 


শশী দিবসধূসরো। গলিতযৌরন! কামিনী 
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতে | 
প্রভুধনপরায়ণঃ সততহূর্গতঃ সঙ্জনো 
বৃপাঙ্গণগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥ 


দিবসে চন্দ্রের হয় ধূসর বরণ, 

নারীর না থাকে রূপ যাইলে যৌবন ; 
পদ্ম যদি শুকাইয়। যায় সরোবরে, 
সরোবর তত শোভা আর নাহি ধরে? 
অতি সুপুরুষ জন স্বভাব-হন্দর, 

কিন্ত মুখ খানি তার রহে নিরক্ষর) 
রক্ষা-কর্ত। প্রভু হন্‌ ধন-পরায়ণ, 

স্থজন বটেন কিন্তু পরম নিধন, 

খল জন করে বান রাজার ভবনে, 
এই সাত শেল সম বোধ হয় মনে ! 


৩৬. উদ্ভট-গ্লোক-মাল! 
(৮) 
এ জগতে সকলেই আশার মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্। পরম; 


নিঃশ্য ব্যক্তি হইতে ত্রহ্ধা। বিষুণ ও মহেশ্বর পধ্যন্ত সকলেই ছুজ্জর 
আশার বশবর্তী । ইহাই এই শ্োকে কথিত হইয়াছে ৫৪ 


নিঃস্বোহপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহজ্রাধিপো 
লক্ষেশ; ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাজ্ষতি। 
চক্রেশঃ সুররাজতাং স্থুরপতিব্রন্ষাস্পদং বাঞ্তি 

ব্রহ্মা বিষুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্জাবধিং কো গতঃ ॥ 


শত মুদ্রা ইচ্ছা করে ঘে জন নিধন, 
পে*লেও শতেক মুদ্রা সহস্ত্রে মনন! 
সহস্র পে'লেও হ'তে চায় লক্ষ-পতি, 
লক্ষ-পতি চায় পুনঃ হইতে নৃপতি। 
ভূপতিও ইচ্ছ! করে হই চক্রেশ্বর, 
চক্রেশ্বর ইচ্ছা! করে হই পুরন্দর ! 
পুরন্দর ব্রন্ম-পর ব্রহ্মা বিষু পর, 
বিষুণও বাসনা করে শিবের সম্পদ! 
যত চায়, তত পায়, তবু ইচ্ছা করে, 
হায় রে দুরাশ'! তোর পেট নাহি ভরে! 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর £-. 


“মর্ধো” “ব্যোম* তথা “নিত্য, পত্রক্মা” “ভোগেশ*শশিন্াশপি 1 
“শশী”: ণনিঃস্ষপ্চ  বিজ্ঞেয়'নমষ্টরত্বং” সুুখাস্পদম্‌ ॥ 


নবরত্বমূ ৬ 


“অর্থ “ব্যোম?, “নিতা” ত্র” «তো গ? “শশী”, *শশী+? 
“নিহন্দ”-অইরত্ব। স্থখ-প্রদ দিবানিশি 


নবরতুম্‌। 


মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন £-2 


কো! বশ্ঠঃ কেন, কঃ কষ্ঠী, ভূষণং কিং, নৃপে গুণাঃ। 
হতং, বিড়হ্থিতং, কিঞ্চ বল হাস্য নুপো হি কঃ॥ 


কিসে কেবা বশীভূত রহে অবিরাম ? 
ভিন্ন ভিন্ন ছুষ্কৃতির কিসে পরিণাম? 
কিসে কার হয় অতি রম্য অলঙ্কর ? 
কি কি মহাগুণ থাকা উচিত রাজার ? 
কোন্‌ দোষে কোন্‌ গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়? 
কি কি মহা বিড়ম্বন রহে বা ধরায়? 
কিসে বা কাহার বল রহে অনুক্ষণ? 
পৃথিবীতে হাস্াম্পদ কোন্‌ কোন্‌ জন? 
কিরূপ নৃপতি স্থখী চিরদিন ধরি? 
ক্রমশঃ উত্তর দাও বিশেষ বিচারি ! 


৩৮  উতন্তট-শ্রোক-মাল! 


নব রত্বের মধ্যে এক এক রত্বের ক্রমশঃ উত্তর £-. 


(১) 


এই ৬ কাহাকে কি উপায়ে বশীভূত রাখিতে পারা 
ঘায়,। কবি এই শ্লোকে তাহাই কহিতেছেন :-_ 


মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈলুন্ধং ধনৈরীশ্বরং 
কার্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতিং প্রেম্ণা শমৈরবান্ধবান্‌। 
অত্যুগ্রং স্ততিভিগুরুং প্রণতিভিমৃর্খং কথাভিবুধং 
বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুধ্যাদ্‌ বশম্‌॥ 


মিত্রকে করিবে বশ সাধু আচরিয়া, 
শক্রকে করিবে বশ নীতি-বল দিয়া; 
লোভীকে করিবে বশ ধন-বিতরণেঃ 
প্রভৃকে করিবে বশ কাধ্য-সমাঁপনে, 
সম্মানে .ক্করিবে বশ যতেক ব্রাহ্মণ; 
প্রণয়ে করিবে বশ যুব-নারী-জন, 

মনের সংযমে রেখো বশে বন্ধুগণেঃ 
স্তব করি বশে রে'খো অতি ক্রুদ্ধ জনে, 
গুরুকে রাখিবে বশে সদা নত হয়ে, 
মূর্খকে রাখিবে বশে মি কথা কয়ে, 
প্িতেরে রেখো বশে শান্ত্র-আলাপনে, 
রসিকেরে রেখো বশে রসের কথনে, 
অন্ত সবে বশে রেখো করি শিষ্টাচার, 
তা হ'লে সবাই বশে থাকিবে তোমার [ 


নবরত্বম্‌ ৩৯, 


(২ ) 


এ সংসারে কিরূপ লোকের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি 
এই শ্লোকে নির্দেশ করিতেছেন £-- 


জর্থী লাঘবমুচ্ছিংতো নিপতনং কামাতৃরো লাঞ্কনং 
লুন্ধোইকীপ্ডতিমসঙ্গরঃ পরিভবং ছুষ্টোইন্যদোষে রতিম্‌। 
নিঃস্বো বঞ্চনমুন্মনা বিকলতাং দোৌষাকুল? সংশয়ং 
ছর্বাগপ্রিয়তাং ছুরোদরবশঃ প্রার্মোতি কষ্টং মুহুঃ ॥ 

প্রার্থন। করিলে লোক লঘু হয়ে রয়; 

অতি বাড় বাড়িলেই পড়িবে নিশ্চয় 

লম্পট হইলে লোক, লাঞ্ছনা তাহার; 

দুর্নাম রটিবে তার, লোভ রহে যার? 

যুদ্ধ নাহি জানে যেই, তার পরাজয় ; 

দেখিলে পরের দোষ, দুষ্ট সুখী রয়; 

বঞ্চনা তাহার নিত্য, অর্থ নাই যার; 

অস্থির যাহার চিত্ত, বৈকল্য তাহার; 

দোষ করিলেই, মনে সদাই সন্দেহ; 

দুর্বাক্য কহিলে, নাহি ভালবাসে কেহ; 

পাশা খেলা লয়ে যেই মত্ত অনুক্ষণ, 

অনন্ত ছুঃখের ভাগী হুয় সেই জন! 


( ৩) 


কোন্‌ বস্তু কাহার অপঙ্কার-স্বব্ূপ, তাহাই এই শ্লোকে নানি 
হইয়াছে :-- 


৪৬ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


নীতিভূর্মিভূজাং নতিগ্ুণবতাং হ্রীরক্ষনানাং রতি- 
দরম্পত্যোঃ শিশবো! গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদ গিরাম,। 
লাবণ্য বপুষ; শ্রুতং স্থমনসঃ শান্তিদ্বিজস্য ক্ষম! 
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতা1ং সত্যং সতাং মণ্ডনম্‌ 


রাজা শোভা1 পায়, যদি থাকে তার নীতি; 
গুণী জন শোভ] পায় থাকিলে বিনতি; 
নারী শোভা পায়, যদি থাকে লজ্জা-ভয়; 
ত্রী-পুরুষ শোভা পায়, প্রেম যদি বয়) 

গৃহ শোভা পায়, যদি শিশু থাকে তায়; 
কবিতা লিখিলে তবে বুদ্ধি শোভা পায়; 
বাক্য যদি মিষ্ট হয়, তবে শোভা করে; 
কান্তি যদি থাকে, তবে দেহ শোভা ধরে; 
শান্ত্র-জ্ঞানে শোভে সদা পঙিতের মন) 
শান্তি-গুণ থাকিলেই শোভে দ্বিজ-গণ ; 

শক্ত শোভা পায়, যদি ক্ষমা রহে তার; 
সে গৃহস্থ শোভ! পায়, অর্থ রহে যার? 
সাধু শোভে, ষদি সত্য রহে নিরস্তর ; 

যার যাহা, তার তাহা হ'লে মনোহর | 


ৰ | টা 
ূ কোন্‌: কোন্‌ কার্যে লক্ষ রাখা রাঙ্জার কর্তব্য, তাহাই এই 
শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে £- . 


নবরত্বম্‌ ৪১ 


ধশ্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবগতিমতী ভাবনীয়ে সদৈব 
জ্েয়া লোকানুবৃত্তিবরচরনয়নৈর্মগুলং . বীক্ষণীয়ম্‌। 
প্রচ্ছাছ্ো রাগরোযৌ মৃছুপরুষগ্ডণৌ যোজনীয়ৌ চ কালে 
স্বাক্সা বত্বেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ সোইপি নাপেক্ষণীয়ঃ ॥ 


প্রথমতঃ ধশ্ম-চিন্তা নিশ্চিত করিবে, 
অমাত্যের মতি গতি সদাই বুঝিবে, 
বুঝিয়া দেখিবে অন্য লোকের প্রকৃতি, 
দেখিবে চরের চক্ষে রাজ্য-রীতি-নীতি। 
কিবা ক্রোধ, কিবা স্নেহ রাখিবে চাপিয়া, 
মদ বা কঠিন হবে সময় বুঝিয়া, 

যতনে রক্ষিবে সদা! নিজের জীবন, 

কিন্তু যুদ্ধে তার মায়া না রেখো কখন! 


(€ ) 


কোন্‌ কোন্‌ দোষে কোন্‌ কোন্‌ গুণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই 
কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন ২-- 


কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দন্তেন সত্যং ক্ষুধা 
. মর্যাদা ব্যসনৈর্ধনঞ্চ বিপদ] স্থের্য্যং প্রমাদৈদ্ধিজঃ 
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো ছুশ্টেষ্টযা পৌরুষং 
 দারিদ্ৰ্েণ জনাদরো মমতয়! চাত্মপ্রকাশো! হতঃ ॥ 


বি 


. ককপণ হইলে লোক যশ নাহি রয়, 
ক্রোধ হলে নষ্ট হয় গুণ-সমুদয়, 


৪২ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


সত্য কথা নাহি তার দস্ত রহে বার, 
পেটের জালায় কোথা মান থাকে কার? 
কাম-পানাদ্রির দোষে হয় ধন-ক্ষয়, 
বিপদ্‌ আদিলে কারে। ধৈর্য নাহি রয়, 
প্রমাদ ঘটিলে নষ্ট হয় দ্বিজ-গণ, 
বংশ নষ্ট হয়, ঘদি থাকে খল জন, 
বিনয় বিনষ্ট হয় মন্ততাঁ রাখিলে, 

' পৌরুষ বিনইঈট হয় ছুশ্চেষ্টা থাকিলে, 
দারিদ্র্য থাকিলে হয় আদর-বিনাশ, 
মমতায় নষ্ট হয় আত্মার বিকাশ ! 


(৬) 


এ সংসারে কি কি বিষন বিড়ম্বনা, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত 
হইয়াছে £-- | 


মুর্খোইশাস্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো' মৎসরো ধন্মশীলো 
ছুঃস্থো মানী গৃহস্থঃ প্রভূরতিকৃপণঃ শান্ত্রবিদ্‌ ধর্ম্মহীনঃ। 
আজ্ঞাহীনে। নরেন্দ্রঃ শুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোজী 
বুদ্ধো রোগী দরিদ্রঃ স চ যুবতিপতিধিগ. বিড়ম্বপ্রকারান্‌ ॥ 


সন্ন্যাসী অশাস্ত, তায় গণডমূর্থ অতি; 
রাজা বটে, কিন্তু.নাহি রাঁজ-কাধ্যে রতি; 
ধার্িক হইয়া দন্তে দেখিতে না পান; 
দরিদ্র গৃহস্থ, কিন্ত তবু চায় মান) 


নবরত্বম্‌ ৩৩ 


খ্ি 


প্রভৃও বটেন, কিন্তু পরম কুপণ। 

শাস্ত্রঞ্জ বটেন, কিন্ত ধর্শে নাহি মন; 
আজ্ঞা নাহি দিতে পারে, যদিও নুপতি 3 
শ্ুচি, কিন্তু পর-অন্ন বিনা নাই গতি; 
একে ছুঃখী, তায় রোগী, তায় বুদ্ধ অতি, 
ভাষ্যাটি তাহার কিন্তু নবীনা যুবতি; 
যার যাহা নাহি সাজে, থাকে যদি তার, 
তার চেয়ে বিড়ম্বনা কিবা আছে আর? 


6. ও 
কাহার কি প্রধান বল, তাহাই এই শ্রোকে কথিত হইয়াছে £-- 


শ্্রীণাং যৌবনমর্থিনামন্্গমে রাজ্ঞাং প্রতাপ সতাং 
সত্যং স্বল্পধনস্ত সঞ্চিতিরসদ্বত্তস্তা বাঁগডন্বরঃ। 
স্বাচারস্ত মনোদমঃ .পরিণতেবিগ্ভা কুলস্তৈকতা 
 প্রজ্ঞায়া ধনমুন্নতেরতিনতিঃ শান্তেবিবেকো। বলম্‌॥ 


নারীর পরম বল তাহার যৌবন, 
ভিক্ষুর পরম বল পশ্চাদ-গমন, 
রাজার পরম বল প্রতাপ ছুঙ্জয়, 
সাধুর পরম বল সত্য যদি রয়, 
সঞ্চিত হইলে অর্থ, দরিদ্রের বল, 
দুষ্টের বাক্যের ছটা পরম মঙ্গল, 
শিষ্টের পরম বল মনের দমন, 
 নপ্রাচীনের মহাবল-'এক -বিদ্যা-ধন, 


৪8 উদ্তট-শ্লোক-মালা 


বংশের পরম বল এক যদি রয়, 
বুদ্ধির পরম বল ধন যদি হয়, 
উন্নতির মহাবল থাকিলে বিনতি, 
শান্তির পরম বল বিবেক-শকতি । 
| (৮) 

পৃথিবীতে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি হাস্তাম্পদ, কবি এই গ্লোকে, 
তাহাই নিরূপণ করিতেছেন £-- 4 
বিদ্বান সংসদি পাক্ষিক; পরবশো। মানী দরিদ্রো। গৃহী 
নিত্তাঢ্য; কৃপণে। যতির্ধস্থমনা বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ। 
রাজা ছুঃসচিবপ্রিয়ঃ সুকুলজো মূর্খঃ পুমান্‌ স্ত্রীজিতো 
বেদান্তী হতসংক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে ॥ 


পক্ষ-পাঁত করে বসি সভায় বিদ্বান; 
পরাধীন বটে, কিন্তু সদা চায় মান; 
গৃহী বটে, কিন্তু নাহি কিছুমাত্র ধন; 
বহু ধন আছে, কিন্তু বড়ই কপণ।; 
সন্ন্যাপী বটেন, কিন্তু ধনে রয় মন; 

বদ্ধ বটে, কিন্তু তীর্থে না করে গমন; 
রাজ1 বটে, কিন্তু থাকে দুষ্ট মন্ত্রী লয়ে; 
বড় বংশে জন্ম, কিন্তু আছে মূর্খ হ'য়ে; 
নর বটে, কিন্ত তারে হারায়েছে নারী; 
বেদ-শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু কাধ্য নাই. তারি; 
এই সব বিড়ম্বনা থাকিলে সংসারে, 

তা হ'তে হাসির কথা কি থাকিতে পারে! 


নবরত্বম ৪৫ 
উত্তম রাজা হইতে হইলে, উত্তম মালাকারের সমস্ত গুণই তাহার 


থাকা কর্তব্য। এই সব গুণ কি কি, তাহাই এই লোকে নিরূপিত, 


হইঘুছে :_ 


উৎখাতান্‌ প্রতিরোপয়ন্‌ কুম্থমিতান্‌ চিন্বন্‌ লঘৃন্‌ বদ্ধয়ন্‌ 
_প্রোত্ব,ঙ্গান নময়ন্‌ নতান্‌ সমুদয়ন্‌ বিশ্লেষয়ন্‌ সংহতান্‌। 

_ তীব্রান্‌ কণ্টকিতান্‌ বহিশিরসয়ন্‌ য্লালান্‌ পুনঃ সেচয়ন্‌ 

মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণো রাজ। চিরং নন্দতি ॥ 


উৎখাত দেখিয়! পুনঃ করিয়া রোপণ, 
 পুম্পিত দেখিয়া পুনঃ করিয়া চয়ন, 
বল-শন্য শিশুগুলি বর্ধন করিয়া, 
অত্যুন্ত দেখিলেই নত ক'রে দিয়া, 
অবনত দেখি পুনঃ করিয়া উন্নত, 
সংহত দেখিয়া! পুনঃ করিয়| বিষুত, 
তীক্ষ কণ্টকিত দেখি দূর ক'রে দিয়া, 
নান দেখি পুনঃ তাহা সেচন করিয়া, 
প্রয়োগে পরম পটু মালাকার মত, 
থাকেন মনের হ্থখে রাজা অবিরত! 


মহারাজ বিক্রমািত্যের প্রত্যুত্তর ১ 


“মিত্র” মর্থা” তথা “নীতি” এধর্্ঃ? “কার্পণ্য” “মূর্খকাঃ? 
“ন্্রীণাংত “বিদ্বান ত“থোৎখাতান্”- “নবরত্বং২ নৃছুলভিম্‌॥ 


৪৬ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


“মিত্র” “অর্থ” “নীতি” এধর্ম” পকার্পন্য” এমূর্থকগ 
“স্ত্রী” “বিদ্বান” “উৎখাত,” নব-কবিতা-বাচক | 
নবরত্বকৃত ইহা, ক্ুছুর্ভ ধন, 
“নবরত্ব” নামে খ্যাত হোগ সর্বক্ষণ! 


ভাবরত্বম্‌ 


(বিকটনিতম্বা-বিরচিতম্‌ ) 
(১) 


কৃবি সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে “উত্তম গ্যধ্যম” ও “অধম” এই 
“তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, “উত্তমকে কাটাল-গাছের, “মধ্যম”কে 
আম-গাছের ও “অধম”কে কুঁদ-গাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন । 
ধাহারা কথা না দিয়া একবারেই কাধ্য করিয়া থাকেন, তীহারাই 
“উত্তম লোক। ধীহারা প্রথমে কথা দিয়া পরে তাহা কাধ্যে 
পরিণত করেন, তীহারাই “মধ্যম” লোক । যাহারা কথ দেয়, কিন্ত 
তাহা কাধ্যে পরিণত করে না, ত্াহারাই “অধম লোক। ইহাই 
এই শ্লোকের ফলিতার্থ ঃ-- 


পনসচৃতকুন্দাভ! উত্তমমধ্যমাধমাঃ |. 
ফলং পুষ্পং ফলং পুষ্পং কণ্ম বাঁক কম্ম বাগপি ॥ (১) 





(১) বাখ্যা। কীটাল-গাছ ফুল না দিয়া একবারেই ফল দিলা থাকে; 
“উত্তম” ব্যক্তিও কথ! না দিলা একবারেই কায করিয়। থাকেন; এজন্য "উত্তম" 
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উত্তম মধ্যম আব অধম যে জন 
কাটাল রসাল কুন্দ বৃক্ষের মতন। 
কাটাল রসাল কুন্দ, এ তিন যেমন 
ফল, পুষ্প ফল, পুষ্প করে বিতরণ, 
ভত্তম মধ্যম আর অধম. তেমন 
কাষ্যে, বাক্যে কাধ, বাক্যে করে সমাপন ! 


£ ২). 
মৃত্যু, মূর্খ-কবি, খল-ব্যক্তি, কুনুপতি ও চোর, এই পাঁচ জনের 
একরূপতা নিম্নবন্তী গ্সোকে প্রদর্শিত হইয়াছে £-- 


বর্ণস্থং গুরুলাঘবং ন গণয়ত্যাশঙ্কতে ন কচিৎ 

রূপং নৈব পরীক্ষতে ন পুরুষং বৃত্তেষু বার্তা কুতঃ। 
কষ্টং নাইযশসো বিভেতি মহতে! নৈবাপশবান্তরাদ্‌ 
ৃত্যুমূর্খকবিঃ খলঃ কুন্পতিশ্চৌরশ্চ তুল্যক্রিয়াঃ ॥ 


কিবা গুরু, কিবা লঘু, ন! করে বিচার, 
অণুমাত্র শঙ্কা নাহি হয় একবার) 





পশ্চাতে শিস 
& ৬ 


ব্ক্তি কীটাল-গাছের মত। আম-গাছ ফুল (বউল) দিয়া তৎপরে ফল দিয়! থাকে ; 
“মধ্যম” বাক্তিও কথ দিয় তৎপরে তাহ কাষে? পরিণত করেন ; এক্ম্য “মধাম'” 
ব্যত্ি, আম-গাছের মত। কু'দ-ফুলের গাছ ফুল দিয়াই ক্ষান্ত হয়, ফল দেয় ন); 
“অধম” বাক্তিও কথ। দেয়, কিন্ত তদনুরূপ কায) করে না 7 এজন্য “অধম” বাক্তি, 
কু'দ-ফুলের গাছের মত। [পিঙ্গলের মতে এই শ্লোকটার প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে 
ছন্দোদোষ রহিয়াছে। কিন্তু শ্লোকটা অতি প্রাচীন বলিয়া ছুষ্ট অংশদ্বয়ের পরিবর্তন 
করা হইল না] 


এপস এপ 


৪৮ উদ্তট-শ্লোক-মাল! 


রূপ বৃত্ত পুরুষ পরীক্ষা নাহি করে, 
আপন অভীঙ্ পথে অবাধে বিচরে) 
অপযশে নাহি হয় কষ্টের সঞ্চার, 
অপশবে ক্ষুব্ধ নহে অন্তর তাহার ;-- 
মৃত্যু, মূর্খকবি, খল, কু-নৃপ, তক্কর,-_ 
এসবার একরপ কাধ্য নিরন্তর! 


( ৩) 
এ জগতে সর্বাপেক্ষা ছুঃখী কেঃ তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত 
হইয়াছে £-- 
লোকেষু নিধ্নো দুঃখী খণী ছুঃখী ততোহধিকম্‌। . 
তাভ্যাং রোগযুতো ছুঃখী তেভ্যো ছুঃখী কুভাধ্যকঃ ॥ 
| ত্রিভুবনে সেই ছুঃখী যে জন নির্ধন, 
তা হ'তে অধিক দুঃঘী খণী যেই জন। 
সে.ছু-জন হ'তে দুঃখী রোগ যারে ধরে, 
সব হ'তে দুঃখী, যার নষ্টা নারী ঘরে! 
এ 


(দুইটা গৃহিণী লয় ঘর করিলে পুরুষের কিরূপ রা হয়ঃ 
তাহাই কবি এই শ্লোকে সর্প -ও বিড়ালের মধ্যগত টার উদ্াহর? 
দিয় ঝহিতেছেন £ -- 


_ বিলাদহিহিল্তাস্ত স্থিতমার্জারসর্পয়োঃ। 
মধ্যে চাখুরিবাভাতি পত্বীদ্বয়যুতো নরঃ॥ 
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থাকিলে বিড়াল এক গর্তের বাহিরে, 
থাকে যদি সর্প এক গন্তের ভিতরে, 
তাহাদের মধ্যে এক ইন্দুর থাকিলে 
যেরূপ ছুর্গতি তার হয় সেই কালে, 
সেরূপ ছুর্গতি সেই পুরুষের হয়, 

দুইটা গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়! 


( ৫-৬) 


ঘে সকল স্ত্রৈণ পুরুষ ত্রীর অঞ্চল ধরিয়। গৃহে বপিয়। থাকেন, 
তাহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিয়। কবি কহিতেছেন £-- 


আলোকী গুগুজল্পী চ বন্দী ক্ষিতিবিদারকঃ। 
গ্রামনিন্দী সভাকারী প্রবাসী বিস্তবর্চকঃ॥ 
ধন্মদেষ্যুপবাসী চ স্বয্্ং পক্তাত্মঘাতকঃ। 
এতানি মাসচিহ্চানি স্ত্রেণানাং হি প্রচক্ষতে ॥ 


শুধু নেই মুখখানি দ্রেখিছে নতত, 

কাণে কাণে ফুস্-ফাস্‌ করে অবিরত, 

বন্দি-ভাবে যোড়-হাতে সদাই দাড়ায়, 

কথায় কথায় যেন মেদিনী ফাটায়, 

গ্রামে লোক নাই বলি কত নিন্দা করে, 

লোক ডে'কে নভ| করে বাড়ীর ভিতরে, 

আছে আছে ব'লে উঠে, যাব দেশ, ছেড়ে, 

টাকা কড়ি দেছে যাহা, ল'তে বার কেড়ে, 
| [ ৪ | 


৫৯ | উদ্তট-শ্লোক-মালা 


শুধু বলে পৃথিবীতে ধর্শ নাই আর, 
অনাহারে কতদিন কেটে যায় তার, 
কখনও স্বয়ং অন্ন পাক করি খায়, 
আত্মঘাতী হ'তে চাঁয় কথায় কথায়, 
হায় রে সংসারে স্ক্েণ হয় যেই জন, 
থাকিবে তাহার এই বারটা লক্ষণ! 
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নব-বিবাহিত। বালিকা, পতিষ্কে দেখিয়া যাহা যাহ] করে, ধনবান্‌ 
ব্যক্তিও ভিক্ষুককে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ কাধ্যই করিয়া থাকেন । 
ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ £-- 


আনম্াননমাঁগতে বিতন্ুতে নো তাষতে ভাষিতে 
স্থানাদ্‌ গন্তমপীহতে ন কুরুতেইপ্যালাপমাত্রং কচিৎ। 
রুদ্ধে বর্্মনি বক্তি নিষ্ঠ.রতরং ক্রতে চ গপ্তাক্ষরং 
তিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধবং নববধূর্যদ্ৎ সদা চেষ্টতে ॥ 


মুখখানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে, 
কথা 'কহিলেও কোন কথা নাহি বলে। 
বিধিমতে চেষ্টা করে সবিয়া পড়িতে, 
দুটা মিষ্ট কথা বলি না চায় তুযিতে। 
পথ রোধ করিলেই কটু কথা কয়, 
বিড় বিড় শব্দ কত করে সে সময়। 
নব-বধূ করে যাহা পতি-দরশনে, 
ভিক্ষুকে দেখ্য়া তাহা করে ধনী জনে! 
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এই ঘোর কলি-কালে স্বামীর প্রতি গৃহিণীর আধিপত্য কিপ, 
তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন £-- 


ভায়রন্তে বনিতাঃ কলৌ প্রতি কুলং ভর্ত,ঃ সমং সর্বদা 
তাসাং যং পতিদেবতেতি কথনং ষ্ীসমাসে কৃতম.। 
লজ্জাধম্মভয়ং ন তাস কতিচিং স্বেচ্ছানুকাধ্যে র্তা 
নাসাবন্ধগবানিব স্বকপতীন্‌ সঞ্চারয়ন্তি প্রবম. ॥ 


এই ঘোর কলি-কালে নারী-সমুদয় 
পতির বিরুদ্ধ হয়ে প্রায় কথা কয়:। 
তাহাদের রহে পপতি-দেবতা” যে নাষ, 
ষা-সমাসেই তাহা জেনে! অবিরাম; 
পতি-গণ নারীদের দেবতা,_কে বলে? 
নারী-গণ পতিদেরি দেবতা ভূতলে ! 
কলিতে নারীর নাই লজ্জা-ধশ্শ-ভয়, 
ইচ্ছামত কাধ্য করে সকল সময়! 
নাকে দড়ি দিয়া ঠিক ষাঁড়ের মতন 
পতি-গণে ঘুরাইয়া মারে নারী-গণ ! 


(৯ ) 


কি শক্র, কি মিত্র উভয়েই পরম ছুঃখদায়ক। তবে শক্রকে 
ত্যাগ করিয়। মিত্র-লাভের জন্য লোকে এত ব্যস্ত হয় কেন! ইহাই 
এই শ্পোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় ১ 


৫২. উদ্ভট-শ্লোক-মাল! | 


শক্রদরহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো | 
 উভয়োছ £খদাঁয়িত্বং কো ভেদ? শত্রমিত্রয়োঃ ॥ 


শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়, 
বন্ধুর বিচ্ছেদে হয় কষ্ট সাতিশয়। 
উভয়েই বহু কই যদি দেয় মনে, 
শক্র-মিত্রে কিব৷ ভেদ তবে এ ভুবনে ! 


(১০ ) 


ভিন্ন ভিন্ন জীব এক বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকে । 
রমণীর দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহা! সপ্রমাণ করিতেছেন £5 


এক এব পদার্থস্ত্ ত্রিধা ভবতি বীক্ষিতঃ | 
কুণপঃ কামিনী মাংসং যোগিভিঃ কামিভিঃ শ্বভিঃ ॥ 


সত্রীলোক বিচিত্র বস্ত নিশ্চিত সংসারে, 
ভিন্ন-ভাবে ভিন্ন জীব চক্ষে হে'রে তারে। 
যোগি-গণ হে'রে তারে মড়ার মতন, 
কামিনী ভাবির। তারে হেরে কামি-গণ ! 
মাংস-পিগড হেরে তারে কুকুর সকল, 
কি আশ্চর্ধ্য,__ভিন্ন চক্ষে ভিন্ন দৃষ্টি-ফল! 


(১১ ) 


বেগ্ার মত লক্ষমীরও কুটিল ব্যবহার দেখিয়া! কবি মনের ০ 
ৃ্‌ কহিতেছেন 2-- | 
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তীক্ষাদ্দ্বিজতে মুদৌ পরিভবত্রাসান্ন সস্তিষ্ঠতে 

মূর্খান্‌ ছেষ্টি ন গচ্ছতি প্রণয়িতামত্যন্তবিদ্বৎস্বপি। 
শুরেভ্যোহপাধিকং বিভেত্যুপহসত্যেকাস্তভীরূনপি 
দিন প্রসরেব বেশবনিতা। ছুঃখোপচর্ষ্যা ভূশম.॥ 


যে বেশ্বার বাড়িয়াছে বডই পসার, 
লক্ষীরো তাহার মত দেখি ব্যবহার 
যাহার মেজাজ কড়া, তারে ভয় পায়, 
মেজাজ নরম যাঁর, তারেও না চায়। 
মূর্থের উপরি তার দ্বণা অহনিশ, 

পরম পণ্ডিত তার দু-চক্ষের বিষ। 

বীর দেখিলেই ভয়ে উ্ভিবে কীপিয়া, 
ভীরু দেখিলেই হে"সে দিবে উড়াইয়। 
কিবা বেশ্যা, কিবা লক্ষ্মী,__কাহারো কখন 
হাতে পায়ে ধরিলেও নাহি পাবে মন 


(১২) 


কোনও এক বিরহী পুরুষ স্বীয় নায়িকার মুক্তাহার দেখিয়া 
তাহার প্রতি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছে £-- 


স্চীমুখেন সকৃদেব কৃতত্রণস্তং 
মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ। 
বাণৈঃ স্মরস্ত শতশো। বিনিকৃত্তমন্্মা 
স্বপ্নেহপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি ॥ 


৫৪  উদ্ভট-শ্লোক-মাঁল। 


ধন্য ধন্য ধন্য তুমি, ওহে যুক্তাহার ! 
সৌভাগ্যের কথা তব কি কহিব আর 7-- 
একবার-মাত্র স্থচি-বিদ্ধ হইয়াই . 
প্রিয়ার স্তনেতে পড়ি আছ সর্বদাই । 
পরম দুর্ভাগ্য আমি এই ত্রিভুবনে, 
শতবাঁর বিদ্ধ হয়ে মদনের বাণে 

শতখণ্ড হইয়াছে এদেহ এখন, 

স্বপনেও তবু তার না পাই দর্শন! 


( ১৩ ) 


যে সকল মহাপুরুষ মাত। পিতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভতিকে ত্যাগ 
করিয়া আজীবন শ্বশুরালয়েই দিনপাত করিয়! থাকেন, তাহাদিগের 
প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাঁত করিয়া এই স্ত্রী-কবি লিখিয়াছেন £-- 


শ্বশুরগৃহনিবাঁসঃ ব্বর্গবাসো ধরায়াং 

যদি নিবসতি কশ্চিৎ পঞ্চষড়, বাসরাণি। 
তদধিকমপি ভিষ্টেদ্‌ ছুগ্ধলুন্ধো৷ বিড়াল- 
স্তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ পাছকাপুণ্যঘাতঃ ॥ 


পাচ ছয় দিন মাত্র শ্বশুরের ঘরে 

ঘে পুরুষ রয়, তাঁর ম্বর্গ এ সসারে! 

তারো বেশী দিন যদি করে অবস্থিতিঃ 

দুগধ-লুন্ধ বিড়ালের মতন ছুর্গতি! 
তারে! বেশী থাকে যদি সেই স্ত্রী- লম্পট, 
তার ভাগ্যে রহে শেয়ে পুণ্য পটাপ! 


" ভাবরত্বম্‌ ৫৫ 


কোনও এক বিরহিণী নায়িকা নায়কের -নিকট স্বীয় দূতীকে 
দৌত্য কর্দে পাঠাইফ্লাছিলেন। দূতী ফিরিয়া আসিলে নায়িক! 
তাহার *অবস্থান্তর দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং দূতীও 
তাহার উত্তর দিতেছে । রাক্ষপী-রূপিণী নষ্-চরিত্র! রমণীর বুদ্ধি 
কিরূপ তীক্ষ, তাহাই এই গ্নোকে প্রদর্শিত হইয়াছে £- 


স্বিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈস্তে রাগিণী লোচনে 
রোষাৎ তদ্চনোখিতাদ্‌ বিলুলিতা৷ নীলালকা বায়ুনা। 
ষ্টং কুস্কুমমুত্তরীয়কষণাৎ ক্রান্তাইসি গত্যাগতৈ- 

যুক্তং তত সকলং ক্ষতং কিমধরে ছৃষ্টের্মশৈদর্ণিশনাৎ ॥ 


নায়িকা__ঝরিছে তোমার কেন ঘশ্ম-বিন্দু এত? 
দূতী- প্রচণ্ড হুর্যোর তাপে হয়েছি তাপিত। 
নায়িকা চক্ষু ছুট লাল-বর্ণ কেন দেখ! যায়? 
দূতী--রাগ হয়েছিল বড় তাঁহাঁরি কথাঁয়। 
নায়িকা-_আলুলিত কেন চুর্ণ-কুস্তল তোমার ? 
দূতী-_-বাঘুভরে এইবূপ অবস্থা আমার । 
নায়িকা নই হ'লো কিরূপে বা কুহ্ধুধালেপন? 
দূতী-__ইহার কারণ গাত্র-বন্ত্রের ঘর্ষণ। 
নায়িকা ক্লান্ত হ্‌*য়ে পড়িয়াছ কিসের কারণ ? 
দূতী-_ষাতায়াতে হইয়াছে কষ্ট অগণন। 
 নায়িকা--সকলি বুঝিহ্ু" ক্ষত কেন বা অধর? 
দূতী_মশার কামড় সখি! বড় ভয়ঙ্কর ! 


ূ টি, তেনে ৭ সপ বি 


৫৬ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


দুর্জনা্টকম্‌ 
( নিবিডনিতম্বা-বিরচিতম্‌) 
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সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতে হইলে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়; এবং এই 
ঘঙ্গলাচরণে আনীর্ববাদ, নমস্কার অথব! বস্ত-নির্দেশি করিবারই বিধান 
আছে। এই স্ত্রী-কবি কোনও দেব-দেবীর চরণে নমস্কার না করিয়া 
দুজনের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকেই নমস্কার করিতেছেন £__ 


ছজ্জনং প্রথমং বন্দে স্বজনং তদনস্তরম্‌। 
মুখপ্রক্ষালনাৎ পুর্বং গুহ্প্রক্ষালনং যথা ॥ 


অগ্রেই বন্দনা করি দুর্জন-চরণ, 

পরে স্বজনের পদ করিব বন্দন। 

তাহার প্রমাণ দেখ,ুলোকে শৌচে গিয়া 
আগে ধোয় গুহ-দেশ, মুখ না ধুইয়া ! 


( ২ ) | | 
তক্ষক, বৃশ্চিক ও মক্ষিকার বিষ বিশেষ কষ্ট-দায়ক হইলেও 
তাহা এই সব জন্তর এক এক অঙ্গেই বিদ্যনান আছে। কিন্ত 
ছুর্জনের বিষ এই সব জজ্তর বিষ হইতেও তীব্রতর, এবং তাহা 
ছুঙ্জনের সর্বাঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে! ইহাই এই শ্লোকে কবির 
বক্তব্য বিষয় :₹_- ০3518 


দুর্জনাষ্টকম্‌ ৫৭ 


তক্ষকম্য বিষং দস্তো মক্ষিকায়া বিষং শির । 

বৃশ্চিকম্তা বিষং পুচ্ছং সর্ধাঙ্গং ছুর্জনে বিষম্॥ 
মক্ষিকার শিরে বিষ, তক্ষক্ষের দাতে, 
বৃশ্চিকের পুচ্ছে বিষ, দুঃখ নাই ভাতে । 
কিন্ত কি আশ্ধ্য দেখ, দুষ্ট যেই জন 
তাহার সর্বাঙ্গে বিষ রহে সর্বক্ষণ! 


( ৩) 
শত শত উপায় অবলম্বন করিলেও দুজ্জনকে কখনই সৃজন করা 
থাইতে পারে নাঁ। ইহাই এই শ্রোকের প্রতিপাদ্য বিষয় £__ 


হুর্নঃ স্ুজনে। ন স্তাছুপায়ানাং শতৈরপি। 
অপানং মৃৎসহজ্রেণ ধৌতং চাস্যং কথং ভবেৎ॥ 
করুক যতই চেষ্টা লোকে সর্বক্ষণ, 
তথাপি ছুঞ্জন কনহু ন। হয় স্থুজন। 
হাজার লাগাও মাটা মার্গে বিলেপিয়া, 
যে মার্গ সে মার্গ রয়_মুখ না হইয়া! 
শ্নেম্মা ও ছুক্গনের প্রকৃতি একরূপ; কারণ ইহাদের প্রত্যেকেই 
মিষ্ট-রসে বৃদ্ধি ও কট্-রসে হাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে 
_অহো৷ প্রকৃতিসাদৃশ্ঠং শ্রেম্সণো ছুর্জনস্য চ। 
মধুরৈঃ কোপনায়াতি কটুকেনৈব : শাম্যতি ॥ 


৫৮ উদ্ভট-শ্লোক-মাল! 


শ্লেম্মা আর ছুর্জনের একই প্ররুতি, 

কি আশ্চর্য! তাহাদের না হয় বিকৃতি। 
মি্-রমে তাহাদের প্রকোপ-বর্দন,। 
কটু-রপে কিন্তু হর দর্প-নিবারণ। 


( € ) 
খল ও কন্টক উভয়েই ছুঃখ-দায়ক। এই ছুঃখ-দূরীকরণের দুইটা 
উপায় আছে। এই দুইটী উপায় কি কি, তাহাই এই স্ত্রী-কবি 
নিক্ন-লিখিত -শ্লোকে নির্ণয় করিরা দিয়াছেন £-- 
খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া । 
উপাননুখভঙ্গে! বা! দূরতো বাপি বর্জানম্‌॥ 
খল আর কন্টকের ছুটী প্রতীকার,_ 
পাদুকায় মুখ-ভঙ্গ, দূরে পরিহার ! 
( ৬ ) 
কবি এই গ্লোকে ইন্দুরের সহিত ছুজ্জনের “সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন :-- 


ছর্জনঃ স্বপ্রকৃত্যৈব পরকার্ধ্যং বিলুম্পতি। 
নোদরতৃপ্তিমায়াতি মুষিকো বস্ত্রভক্ষকঃ ॥ 


যে জন দুঙ্জন. হয় সে জন না ভাল রয় 
পরের অনিষ্টে সদা যায় তাঁর মতি। 
ক্ষয় করে বস্ত্র কেটে : কিন্তু নাহি. দেয় পেটে 


_. ইন্দুরের দেখ এই অপরূপ রীতি! 


দুর্জনাষ্টকম্‌ ৫৯ 
(5) | 
কোমল-হৃদয় দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে খল-ম্বভাব লোক 


থাকিলে প্রার্থিজনের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। অগ্নি ও ধুমের 
উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্রোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন £-- 


প্রায় স্বভাবমলিনেো! মহতাং সমীপে 
তিষ্ঠন খল: প্রকুকতেহখিজনোপঘাতম্‌। 
শীতান্দিতৈঃ সকললোকন্তুখাবহোহপি 
ধূমে স্থিতে ন হি স্ুখেন নিষেব্যতেইগ্রি ॥ 


মলিন স্বভাব যার, সেই খল জন 

বড় মানুষের কাছে থাকি অন্ুক্ষণ। 
খারাপ করিয়! দিয়া কাণ ছুটা তায় 
ভিক্ষুক জনের কত করে অপকার। 
আগুন পোহাইয়া স্তরখ শীতের সময়, 
কিন্ত কি আশ্চধ্য ! বদি ধূম তখ| রয়, 
মে আগুন পোহাইয়া৷ শীতান্ত যেমন 
কিছুমাত্র স্থখ নাহি পাইবে তখন! 


5. 
যে রতি সম্পদের সময় অহঞ্কারে মত্ত হইয়া পরের মনে পর 
ক দেয়) ঈশ্বর শ্ী্রই তাহার গর্ব খর্ব করিয়! তাহার অধঃপতন 
করিয়া দেন। কবি স্তনের সহিত সি বিষয়টার রানির 
দেখাইয়া কহিতেছেন £__ 


০ _.. উত্তট-শ্লোক-মাঁলা 


সমুন্সত্যাং সত্যাং য ইব বস্তুমত্যাং জড়মতিঃ 
পরেষাং গীড়ায়ৈ প্রভবতি বিধিস্তস্য কুরুতে। 
মুখং শ্ানং কৃত্বা হাচিরদিবসে ভূরিপতনং 

প্রমাণং নারীণাং কুচকলম এব প্রভবতি ॥ 


এ সংসারে যে ছুম্মতি উন্নতি-সময় 
অপরের মনঃপীড়া দেয় সাঁতিশয়, 
মুখে কালী দিয়া হায় বিধাতা তখন 
নিশ্চিত করিয়া দেন তাহার পতন । 
যুবতীর পয়োধর প্রথমে উন্নত, 

শেষে কাল মুখ ল'য়ে হয় নিপতিত ॥ 





সুজনাষ্টকম্‌ | 
( নিবিড়নিতহ্বী-বিরচিতম্‌ ) 


॥ ১) 


বিনি স্বভাবতঃ সাধুঃ তাহার সাধুত্ব চিরদিনই একভাবে বিদ্যমান 
থাকে। কবি এই শ্লোকে ইহাই কৌশল-সহকারে কহিয়াছেন :-_ 

_ গবাদীনাং পয়োইন্তেছ্যঃ সষ্ভো বা জায়তে দধি। 

_ ক্ষীরোদধেস্ত নাগ্যাপি মহতাং বিকৃতিঃ কুতঃ ॥ 


সুজনাষ্টকম্‌ ৬১ 


আজ হোগও কা'ল হোগও যবে হোগ হায়, 
ট”কিয়া গরুর ছুধ দ'ই হয়ে যায়। 

কত ছুধ রহে দেখ ক্ষীরোদ-সাগরে, 

টশকিয়া না গেল তবু এতদিন পরে! 
সংসারে ঘথার্থ সাধু হৃন্‌ যেই জন, 

অন্যথা ন| হয় তার স্বভাব কখন! 


(২) 
যাহারা হ্বয়ং অশেষ কষ্ট সহা 'করিয়াও অপরের কষ্ট নিবারণ 
করেন, তীহারাই যথার্থ সুজন | স্বজনের সহিত ব্যজনের (পাখার ) 
তুলন| করিয়া কবি এই শ্রোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন £ 
... স্জনং ব্যজনং মন্যে চারুবংশসমুদ্ভবম্‌। 
আত্মানং হি পরিভম্য পরতাপনিবারকম্‌ ॥ 
কিবা সাধু জন, আর কিব। পাখা খানি, 
দু'য়েরি হয়েছে জন্ম বড় বংশে জানি! 
প্রত্যেকেই ঘুরে ঘুরে তাপিত হইয়৷ 
অপরের তাপ-রাশি দেয় বিনাশিয়া! 
( ৩) 
সকল কবিই কহিয়া থাকেন যে, সাধুর হৃদয় নবনীতবৎ কোঁদল। 
কিন্তু এই শ্ত্রী-কবি কহিতেছেন বে, ইহা নবনীত অপেক্ষাও 
কোমলতর ! ইহাই এই গ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :_- 
| সজ্জনস্য হৃদয়ং নবশীতং 
যদ বদস্তি কবয়স্তদলীকম্‌। 


৬২. উদ্তট- শ্লোক-মাল৷ 


অন্যচিত্তবিলসন্ুদছৃতাপাৎ 
সঙ্জনে। দ্রবতি নে নবনীতম্‌ ॥ 


সাধুর কোমল মন ননীর মতন, 
নিশ্চিত অলীক এই কবির বচন! 
পর-মনন্তাপে গলে সাধুর হৃদয়, 
সে তাপে কি নবনীত কতু দ্রব হয়? 
তাই বলি তুল্য জ্ঞান কতু নহে ঠিক, 
সাধুর কোমল মন ননীর অধিক! 
(৪) 
সাধু-সংসর্গ একটা অপূর্ব প্রদীপ! সাধারণ প্রদ্দীপে যে সকল 
দৌষ থাকে, সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের সে সব দোষ কিছুই নাই। ইহাই 
এই শ্লোকের ফলিতার্থ ₹₹- 
পাত্রং পবিত্রয়তি নৈব মলং প্রস্থৃতে 
স্সেহং ন সংহরতি নৈব গুণান্‌ ক্ষিণোতি। 
দোষাবসানরুচিরশ্চলতাং ন ধত্তে 
সৎসঙ্গমঃ সুকৃতসন্মনি কোইপি দীপঃ ॥ 
যে পাত্রে থাকিবে, তাহা স্থপবিত্র করে, 
কারেও মলিন নাহি করে এ সংশারে। 
নাহি করে কিছুমাত্র জেহের ব্যত্যয়, 
ক্ষয় না করিতে দেয় গুণ-সমুদয় ; 
দোযষাব্সানেও হয় পরম রুচির, 
কিছুতেই নাহি হয় কদাপি অস্থির, 


সুজনাষ্টকম্‌ ৬৩ 


সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের তুল্য নাহি মিলে, 
পুণাবান্‌ হ'লে লোক তারি গৃহে জলে। 


রি? 


মহান লোকই মহত্তর লোকের অভীষ্ট-সধনে সমর্থ হন। নীচ 
লোকের এরূপ শক্তি নাই যে, তাহার অভীষ্ট-সাধন করিতে পারে । 
মেঘ ও নদীর উদাহরণ দিয়াই কৰি এই কথাটী সপ্রগাণ 


করিতেছেন £-- 


তুঙ্গাত্মনাং তুঙ্গতরাঃ সমর্থ 
মনোরুজং ধ্বংসয়িতুং ন নীচাঃ। 
ধারাধরা! এব ধরাধরাণাং 
নিদাঘতাপোপশমা ন নগাঃ॥ 


উচ্চ হ*তে উচ্চতর হন্‌ যেই জন, 
তিনিই তাহার ছুঃখ করেন মোচন । 
কিন্তু যত নীচ লোক রহে এ সংসারে, 
উাহার মনের ছুঃখ নাশিতে না পারে। 
গ্রী্গ-কালে দাবানল জলিয়া উঠিয়! 
পর্বতের দেহ যবে দের পুড়াইয়া, 

তখন উপর হ'তে ঢেলে দিয়া জল 
মেঘ তাহা ক'রে দের পরম শীতল । 
নিঘ্-দেশে রহে কত নদী অনিবার, 
কিন্তু তাহে পৰ্চতের কিব৷ উপকার ঃ 


৬৪ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 
( -৬ ) 
সঙ্গ-গুণে বা সঙ্গ-দোষে মানুষ সাধু বাঁ অসাধু হয় না, 
স্বভাব-গুণ বা স্বভাব-দোষেই সাধু বা অসাধু হইয়া থাকে। সংদর্গ 
অপেক্ষা স্বভাবই বলবত্তর ; ইহাই এই শ্রোকের ফলিতার্থ £-_ 


অসাধুঃ সাধূর্বা ভবতি খলু জাত্যৈব পুরুষ 
ন সঙ্গাদ্‌ দৌর্জন্যং ন হি স্ুজনত। কস্যচিদপি। 
প্ররূঢে সংসর্গে মণিভূজগয়োর্জন্মজনিতে 
মণির্নাহেদেযান্‌ স্পশতি ন হি সর্পো মণিগুণান্‌॥ 

অসাধু অথবা সাধু মান্য যে হয়, 

স্বভাবই হেতু তার, সঙ্গ হেতু নয়। 

জন্নাবধি থাকে মণি সর্পের মাথায়, 

তথাপি তাহার দোষ কিছুতে না পায়! 

সর্পও মণির সনে থাকে সর্বক্ষণ, 

তথাপি তাহার গুণ না করে গ্রহণ! 


(৭) 
সাধু জনের কি কি গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য 
বিষয় 2 | 
ধন্মে তৎপরতা মুখে মধুরতা দানে সমুৎসাহিতা 
মিত্রেইবঞ্চকতা গুরোৌ বিনয়িত। চিত্রেইতিগন্ভীরতা । 
আচারে শুচিতা গুণে রসিকতা শাস্ত্রেহতিবিজ্ঞানিত! 
রূপে সুন্দরতা হরৌ ভজনিতা সংস্বেব সংদৃশ্তাতে ॥ 


সজনাষ্টকম্‌ ৬৫ 


ধশ্ম কম্ম করিতেই রহেন তত্পর, 
রাখেন মধুর বাক্য মুখে নিরন্তর, 
দান করিবার হেতু ব্যস্ত অন্ুক্ষণ, 
বন্ধু-জনে নাহি কভু করেন বঞ্চন, 
গুরু-জন প্রতি সদা! রহেন বিনত, 
গাভীর্ধ্য রাখেন নিজ চিত্তে অবিরত, 
শান্ত্রমত শুদ্ধাচারে রত সর্বক্ষণ, 
বুঝিতে গুণীর গুণ দক্ষ বিলক্ষণ, 
নানা শান্ত্রপাঠে রন্‌ সাতিশয় জ্ঞানী, 
ধারণ করিয়া রন্‌ রম্য মৃ্তিখানি, 
হরির সেবায় রন্‌ বিশেষ নিপুণ, 
সাধু হইলেই তার এই সব গুণ! 


(৮) 


যে স্থানে সঙ্জনের সমাগম হইবার কথা, সে স্থানেও ছুজ্জনের 
সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই পৃথিবীতে সঙ্জনের 
থাকিবার স্থান অতি বিরল। ইহাই এই শ্রোকে এই স্ত্রী-কবির 
খেদোক্তি 


গেহং ছূর্গতবন্ধুভিগুরুগৃহং ছাজ্ৈরহস্কীরিভি- 

হট্টং পন্তনবঞ্চকৈমুর্নিজনৈঃ শাপোন্ুখৈরা শ্রমান্‌। 

সিংহা্বৈশ্চ বনং খলৈর্বপসভাং চৌরৈদিগস্তানপি 

সংকীর্ণান্তবলোক্য সত্যসরলঃ সাধুঃ ক বিশ্রাম্যতি ॥ 
[ ৫ ] 


৬৬. 


উদ্ভট-শ্লোক-মালা। 


দরিদ্র আত্মীয় রয় আত্মীয়ের ঘরে, 
গুরু-গৃহে অহঙ্কারী ছাত্র বাস করে! 
বিলক্ষণ প্রতারণা! চলিবে বলিয়া 

দুষ্ট জন হাটে থাকে নগর ছাড়িয়া! 
শত মুখে শাপ-দানে পটু যুনি-গণ 
তপোবনে গিয়া করে আশ্রয় গ্রহণ! 
সিংহাদি অরণ্যে বাম করে অবিরত, 
রাজার সভায় থাকে খল শত শত! 
কত শত চোর চুরি করিব বলিয়। 
ঘুরিতেছে সদা দিগ্-দিগন্ত ব্যাপিয়া! 
ুষ্টে পরিপূর্ণ পৃথিবীর সব ঠাই, 
কোথায় বা রন্‌ সাধু, বুঝিষ। না পাই! 


আস এ আহ 


লক্ষ্মী-চরিত্রম্‌ 
( বিজ্জকাঁবিরচিতম্‌ ) 


(১) 


সরস্বতী এই কবিতায় লক্ষমীকে পাগীয়সী, ক্ষণস্থায়িনী, দুশ্চারিণী 


ও নীচগামিনী বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন... 
হে লক্ষি ক্ষণিকে শ্বভাবচপলে মৃট়ে চ পাপেইধমে 


ন ত্বং চোত্বমপাত্রমিচ্ছসি খলে প্রায়েণ ছুশ্চারিণী। 


লক্ষমী-চরিত্রম্‌ 0৬৭ 


যে দ্বার্চনসত্যশৌচনিরতা যে চাপি ধর্মে রতা- 
স্তেভযঃ কুপ্যমি নির্দয়ে গতমতিনচো জনো বল্পতঃ 


শুন শুন ওলো লক্ষি! শুন মোর বাণী, 
বলিব তোমার কিছু গুণের কাহিনী,_- 
কারে! বাড়ী নাহি তুমি থাক অনিবার, 
পরম চঞ্চল সদ স্বভাব তোমার! 
নির্বোধ তোমার মত না দেখি কখন, 
পাপ-কাধ্যে লিপ্ত তুমি থাক সর্বক্ষণ। 
নীচমনাঃ তব সব কেবা আছে আর, 
খলের সহিত তুমি কর ব্যভিচার । 

যার দেহে মহাগুণ রহে অহনিশ, 

সে জন তোমার দেখি দু-চক্ষের বিষ। 
দেব-পূজ-রত সত্যবাদী শুচি জনে 
ধাশ্মিকেও দেখে তুমি ভ্রুদ্ধ হও মনে। 
তাহাতেই মন তব নির্দয় যে জন, 
অতি নীচ জন তব হৃদয়ের ধন 


(২ ) 


লক্ষী নিয্-লিখিত গ্লোকে আপনার দোষ-ক্ষালন করিয়া 
এসরম্বতীকে কহিতেছেন £ টু: 4 


নাহং ছুশ্চরিত। ন চাপি চপল সুড়ো ন মে রোচতে 
নে। শূরো ন্‌ চ পণ্চিতো ন চ শঠো। হীনাক্ষরে। নৈব হি 


৬৮ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


পূর্ববশ্মিন্‌ কৃতপুণ্যযোগবিভবেো ভূঙক্তে স মে সৎ ফলং 
লোকানাং কিমসহাতা সখি পুনরূ্ট' তদীয়ং সুখম্‌॥ 


কারো সনে কভু নাহি করি ব্যভিচার, 
না জানি কেন যে নাম “চঞ্চল” আমার। 
মূচ, শুর, স্থপণ্ডিত, মূর্খ, শঠ জন 

মোর মনে নাহি ধরে কেহই কখন । 
পূর্ব-জন্মে যেই জন বহু পুণ্য করে, 
তাহারেই থাকি আমি চিরদিন ধারে। 
তবে কেন সে জনের এশর্য দেখিয়া 
লোকের টাটায় চোখ, না পাই ভাবিয়। ! 


( ৩) 


লক্ষ্মীকে “চঞ্চলা” বলিয়া লোকে তাহার দুর্নাম রটার্। পিতা 
যদি অগ্র-পশ্চাৎ না| ভাবিয়া যুবতী কন্টাকে বুড়ার হস্তে সমর্পণ 
করেন, তাহা হইলে তাহাতে কন্তার কোনই দোষ নাই, পিতারুই 
সম্পূর্ণ দোষ। তাই কবি লক্দ্মীর প্রতি সহাম্বভৃতি প্রকাশ করিরা 
কহিতেছেন £-- 


যদ্‌ বদস্তি চপলেত্যপবাদং 
নৈব দূষণমিদং কমলায়াঃ। 

দূষণং জলনিধেহি ভদেং তত 
যত. পুরাণপুরুষায় দদৌ তাম্‌॥ 


লক্ষ্মী-চরিত্রম্‌ ৬৯ 


লক্ষ্মীরে “চঞ্চলা” বলি দুর্নাম রটায়, 
সমুদ্রেরি দোষ তাহে, লক্ষ্মীর কি তায়? 
পুরাণ পুরুষ এক, বয়ংক্রম যার 

গণনা করিতে পারে, হেন শক্তি কার! 

এ হেন বুড়ার হাতে লক্ষ্মীরে ধরিয়। 

সমুদ্র সপিয়া দিল কিছু না ভাবিয়া! 
হায় রে বুড়ার হাতে গড়িলে যুবতী, 
“চঞ্চল” না হ'লে তার কিবা আর গতি! 


(৪) 
লক্ষমীকে “চঞ্চল” বলিয়া লোকে তাহার অপবাদ দিয়! থাকে। 


কিন্তু এই স্ত্রী-কবি পরিহাস-চ্ছলে তাহাকে পরম পতিব্রতা বলিষা 
প্রমাণ করিতেছেন £-- 


গোভিঃ ক্রীডিতবান্‌ কৃষ্ণ ইতি গোসমবুদ্ধিভিঃ | 
ক্রীড়ত্যগ্ভাপি স। লক্ষমীরহো! দেবী পতিবতা ॥ 


লইর] গরুর পাল: সুখে বৃন্দাবনে 
কেলি করিতেন কৃষ্ণ তাহাদের সনে) 
আজিও গরুর মত যাঁর! বুদ্ধি ধরে, 
তাহাদেরি সৃক্গে সঙ্গে লক্ষী ঘুরে ফিরে। 
তাই বলি, ধন্য তুমি লক্ষি ঠাকুরাণি! 
দেখাইলে পতি-ভক্তি, হেন মনে গণি। 
সতী লাধবী পতিব্রতা নারী যদি রয়, 
তুমিই যথার্থ আছ, বলিব নিশ্চয়! 


৭০. উত্তট-শ্লোক-মাল। 
(৫) 
বিষ, বিষ নয়, লক্ষমীই যথার্থ, বিষ। লক্ষ্মীর সংসর্গে থাকিলে 
লোকে যেরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, বিষ-পান করিলে লোকে সেরূপ 


অজ্ঞান হইয়া পড়ে না। ইহার উদাহরণ দেখাইয়া কবি 
কহিতেছেন 2 


হলাহলো! নৈব বিষং বিষং রমা 
জনঃ পরং ব্যত্যয়মত্ত্র মন্যতে | 

নিপীয় জাগর্তি, স্খেন তং হরঃ 
স্পশনিমাং মুহ্তি নিদ্রয়া হরিঃ ॥ 


ই লক্ষমীই যথার্থ বিষ, বিষ বিষ নয়, 

এ কথা সহজে লোক না করে প্রন্তায়। 

কু ঢকৃ ক'রে বিষ গলায় ঢালিয়া 

মহাদেব মহান্থখে আছেন জাগিয়া! 

লক্ষ্মীরে করিয়া স্পর্শ কিন্ত নারায়ণ 

অঘোর নিজ্রায় পড়ি চা অচেতন! 
10৬) 
লী যখনই যাহার স্মুখে গিয়া পদার্পণ করেন, ১ সে 


ব্যক্তি অন্ধ হা ষায়। কি, গু নির্দেশ ন্‌ নি 
কহিতেছেন ৯ ১-- 





লক্ষমী-চরিত্রম্‌ | খঃ 


কি কাণ্ড হইয়াছিল সমুদ্র-মস্থনে, 
সমুন্রই বেশ তাহা বুঝিয়াছে মনে । 
সমুদ্রের প্রাণে সব সয়ে ছিল বটে, 
ধূলি উড়েছিল কিন্তু ঘর্ষণের চোটে। 
এখন আমার মনে এই টুকু লয়, 

লক্ষ্মী পেই ধূলি ছাড়া আর কিছু নয়! 
লক্ষী ধূলি না হইলে, তবে কি কারণ, 
দেখিয়াও দেখিতে না পান ধনী জন! 


(৭ ) 


মহা দাতা, মহা বীর এবং মহা পণ্ডিতকেও ত্যাগ করিয়। 
লক্ষী কেবল মহা কুূপণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন! ইহার হেতু 
নির্দেশ করিয়। লক্ষ্মী স্ব কহিতেছেন £-- 


শূরং ত্যজামি বৈধব্যাহ্দারং লজ্জয়া পুনঃ । 
বিদ্বাংসমপি সাপত্ব্যাৎ তস্মাৎ কৃপণমাশ্রয়ে ॥ 


যেই জন বীর, তারে কু নাহি চাই, 

পাছে বা বিধবা হই, এ ভয় সদাই! 

যে জন পরম দাতা, নাহি চাই তারে, 

পাছে মোরে, সপে দেয় অপরের করে! 

নাহি তারে “ভালবাসি পণ্ডিত যে জন, 
ই, শী পাছে সতীনের জালা করে বা দহন। না 
... এই ডিন জন মোর দু-চক্ষের বিষ, 

তাই ত রুপণ লয়ে থাকি চিএ রা 


৭২ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


(৮) 


লক্ষ্ীকে এক স্থানে রাখিবার জন্ত যতই চেষ্টা কর না কেন, 
কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ইহার কারণ 
দেখাইয়া কবি কহিতেছেন £__ 


পি দোর্ভ্যাং পরিবদ্ধা 

বদ্ধাপি গুণৈরনেকধা নিপুণৈঃ। 
নির্গচ্ছতি ক্ষণাদিব 
জলধিজলোৎপন্তিপিচ্ছিল1 লক্ষ্মী; ॥ 


লক্ষ্মীরে দু-হাতে লোক ধরুক্‌ জড়িয়া, 
অথবা বীধুক্‌ তারে বহু গুণ দিয়া, 

চতুরের চুড়ামণি যদিও সে হয়, 

লক্ষ্মীরে বাধিয়া রাখা সাধ্য তার নয়। 
সমুদ্রের জলে বাস চিরকাল যার, 

সে যে পিছলিয়া যাবে, বৈচিত্র্য কি তার! 


(৯) 


লক্ষ্মী ঠাকুরাণী একবার যাহার ক্ব্ধে চাপিয়া বসেন, সে ব্যক্তি 
অমনি বাক্য, চঙ্ষুঃ ও কর্ণের মাথাটা খায়। . এই টুকু মাত্র 
করিয়াই যে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চুপ করিয়া! থাকেন, সিল পরম 
সৌভাগ্যের কথা! 


লক্ষ্মী-চরিত্রম্‌ ৪ 
বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রলয়ং 
লক্ষ্মী; কুরুতে নরস্থগ্গ কো দোষঃ। 
গরলসহোদরজাতা। 
ন মারয়তি যচ্চ তচ্চিত্রম্‌॥ 


মানুষের বাক্য চক্ষুঃ কর্ণ দুটা আর 
একা লক্ষ্মী সব গুলি করে ছারখার । 
মাছষের কোন দোষ নাহি তায় রয়, 
লক্ষ্মীর নিজের দোষ, জানিও নিশ্চয়। 
যে লক্ষ্মীর সহোদর দুরন্ত গরল, 

প্রাণে যে মারে না, সেই পরম মঙ্গল! 


( ১০ ) 


লক্ষীবান লোক কিছুতেই গুণবান্‌ লোকের আদর করিতে 
চায় না। কবি এই কথাটার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত 
পদ্মিনী ও চন্দ্রের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন ৫. 


লক্ষমীসম্পর্কজাতোহয়ং দোঁষঃ পদ্সস্ত নিশ্চিতম্‌। 
যদেষ গুণসন্দোহধামি চক্রে পরাজ্মুখঃ ॥ 


লক্ষ্মী গিয়া চাঁপে যার স্বন্ধের উপর, 
সে জন*না করে কতু গুণীর আদর। 
 পন্ষিনীতে রহে লক্ষ্মী দিবস-বামিনী, 
... গুণবান্‌ চন্দ্র তাই বিমুখ পন্মিনী! 


৭৪ উদ্তট-স্লোক-মাল! 
( ১১ ) 


লক্ষ্মী পরম চঞ্চলা, পঁরম “কুটিলা, এবং পরম মোহ-কারিণী 1 
তাহার এরূপ হইবার যথেষ্ট ' কারণ আছ । কিন্তু গুণবান্‌ 
লোকের উপর তাহার মারাত্মক বিষ-দৃষ্টি কেন, তাহা বুঝিতে 
না পারিয়। কবি বিস্মিত হইয়া! কহিতেছেন :__ 

চাঞ্চল্যমুচ্চৈঃশ্রবসম্তরঙ্গা 
কৌটিল্যমিন্দোধিষতো৷ বিমোহঃ। 
ইতি শ্রিয়াইশিক্ষি সহোদরেভ্যো 
ন বেছি কম্মাদ গুণবদ্িরোধঃ ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক আছে তব ভাই, 
চঞ্চলতা শিখিয়াছ তুমি তার ঠাই। 
চন্দ্র নামে আর এক ভাই তব আছে, 
কুটিলতা শিখিয়াছ তুমি তার কাছে। 
বিষ নামে আর এক ভাই আছে তব, 
তাহার গুণের কথা কি অধিক কব;-_- 
অজ্ঞান করিতে হয় কিসে সর্ব জনে, 
তাহাই শিখেছ তুমি থাকি তার সনে। 
কিন্তু এক কথ! আমি ভাবি অহনিশ, 
গুণী জন কেন তব দু-চক্ষের বিষ! 


রী চি 


যেকবি ল্মীকে সামুদ্রিক ' জল-জন্ত আছি বর্ণনা করেন” 
তাহার বর্ণনার যাখার্ঘ্য সপ্রমাণ করিয়া এই স্ত্রীকৰি কহিতেছেন £__ 


লক্ষন প৫ 
লক্ষ্ষীর্যাদোনিধের্ধাদে! নাদে। বাদোচিতং বচহঃ। 
বিভেতি ধীবরেভ্যো যা জড়েঘেব নিমজ্জতি ॥ ( ) 


সমুদ্ছের জল-জন্তঃ লক্ষমীরে যে বলে, 

তার মত সত্যবাদী নাই ভূম্গুলে! 

যদি ইহা মিথ্যা হবে, তবে কি কারণ 
ধীবরে দেখিলে লক্ষ্মী ভয়ে ভীত হন! 
কি কারণ তবে লক্ষী জলে(ড়ে)তে ডুবিয়াঁ 
বারমাস স্থির রন্, না পাই ভাবিয়! 


(১৩) 


লঙ্দ্ী পরের বাড়ী গিয়! স্মস্থির.ভাবে কেন বারমাস বাস, 
করিতে চাহেন নাঃ তাহার কারণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন £-- 


যা স্বসম্পনি পদ্মেইপি সন্ধ্যাবধি ' বিজ্স্ততে | 
সেন্দিরা মন্দিরেহন্যেষাং কথং স্থাস্ততি নিশ্চল। ॥ 


যে লক্ষ্মী নিজের ঘর রম্য পদ্ম-বনে 

| সন্ধ্যাবধি থাকিতেও স্থখী নয় মনে, 
সে লক্্মী পরের ঘরে সুস্থির হইয়া 
কিরূপে থাকিবে সদা, না পাই ভাবিয়া ! 


জি ৬ এত 


(১) টিগ্লনী। বাদোনিখেঃ__সমুস্ন্ত | যাদং_জলজ্তঃ | নাদে! বাদোচিতং 
বচ:--অদে। বচে। ৰং ন বাদোচিতং অপবাদজনকং, আপ তু পরকৃতুমেব । 
শ্বীৰরেভাঃ কৈবর্ডেডাত (পক্ষে) ধীমত্তাঃ প্ডিতেভাঃ |. জড়েঘুু (ডলপোছ 
সব্াৎ) পদে (পক্ষে) হা ূ  দিমজ্তি_অন্দেপং সি দঃ 


৭৬ উদ্ভট-শ্লোক-মাল! 
( ১৪ ) 
ব্রাহ্মণের প্রতি চিরকালই লক্ষ্মীর বিষ-দৃষ্টি কেন, কবি তাহ 


'নিয়-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন £-- 


পত্যোৌ কৃতপদঘাত- 

_ শ্চলুকিততাতঃ সপত্বিকাসেনী । 
ইতি দোষাদ্দিব রোষাঁদ্‌ 
মাধবযোষা দ্বিজং ত্যজতি ॥ 


লঙ্মী-পতি নারায়ণ লক্ষমী-পতি নারায়ণ 
করিলেন তার বুকে ভৃগু পদার্পণ । 
জন্মদাতা বত্বাকর জন্মদাতা রত্বাকর 


অগন্তা পূরিলা তারে পেটের ভিতর। 
তাহে ভারতী সতীন তাহে ভারতী সতীন 
ব্রাহ্মণেরা তার গুণ গান প্রতিদিন । 
দেখি এই সব দোষ দেখি এই সব দোষ 
লক্ষ্মীর মনেতে হ'লো বিষম আক্রোশ । 
লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে 
না করেন পদার্পণ ব্রাহ্মণের ঘরে ! 


(১৫) 


[লক্ষী উচ্চ-কুলোপ্তবা হইলেও তিনি নীচ-পথ-গামিনী এই 
জন্য কবি বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন 7 75. 


লক্ষী-চরিত্রম্‌ . ৭৭ 


তাতঃ ক্ষীরপয়োনিধিঃ শিব শিব ভ্রাতা ুধাদীধিতি: 
কাস্তঃ কেশিনিস্দনস্থ্রিজগতীহর্জেয়বী্যঃ স্ৃতঃ। 
কাজ্ষতস্ত্যেকধিয়ঃ স্ুরাস্ররগণা যন্ত্যাঃ কটাক্ষং সদ 

স! চেল্নীচপথানুগা পুনরহো কে নাম লোকে বয়ম্‌॥ 


ধার জন্মদাতা সেই ক্ষীরোদ-সাগর, 
ধার সহোদর সেই দেব শশধর, 
পতি ধার নারায়ণ কেশি-নিস্থদন, 
ত্রিলোক-বিজয়ী হন ধাহার নন্দন, 
করুণ।-কটাক্ষ খাঁর প্রাপ্তির কারণ 
একমনে ধ্যান করে দেব-দৈত্য-গণ, 
মে লক্ষী করেন যদি কুপথে গমন, 
মাজযষের কথ। আর কোথায় তখন! 


( ১৬ ) 


কবির চক্ষে লক্ষী পরম অসতী ও সরম্বতী পরম সতী। 
ইহার কারণ নির্দেশ করিয়া এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন £__ 


সুখয়তিতরাং ন রক্ষসি 
পরিচয়লেশং গণাঙগনেব শ্রী2। 
কুলকামিনীব নোজ ঝতি 
বাগ্দেবী জন্মজন্মাপি ॥ 


লক্ষ্মীর গুণের কথা কি কহিব আর 
ব্শ্যার মতন তার দেখি ব্যবহার ! 


৭৮ .. উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
মহাস্্রখ দেয় ধরে প্রিয়া যারে, 
কিছুদিন পরে কিন্ত চিনিতে না পারে! 
কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ, সরস্বতী হায় 
সভী সাধবী পতিব্রত! রমণীর প্রায়; 
অন্ত কাহারেও আর না ভজি কখন 
জন্মে জন্মে ধ'রে রন্‌ মেই এক জন! 





বর্ণ-সপ্তকম্‌ 


( মারুলা-বিরচিতম্‌ ) 
(১) 


কোন্‌ কোন্‌ “ককার-বিশিঞ্ই পাঁচটা বিষয় থাকিলে মন্ুয্য 
প্রাধান্ লাভ করে, তাহাই এই শ্্লোকে নির্ণীত হইয়াছে £-_ 


কথয়। কান্ত্যা কীর্ত্যা চ কারুণ্যেন কুলেন চ। 
_ককারৈঃ পঞ্চভিরেভির্নরো যাতি প্রধানতাম্‌ ॥ 
কথা কাস্তি কীন্তি কুল কারুণা,__“কগ্কার 
ক'রে দেয় মানবের প্রীধান্ত-প্রচার ! 
0২) 


এ সংসারে কোন্‌ কোন্‌ “জপকার-মুকত বি ছু ি. “তাহাই 
এই গ্লোক্ষে নিন্পিত হইয়াছে :-- 


বর্ণ-মপ্তকম্‌ | ৭৯ 
জননী জন্মভূমিশ্চ জনকশ্চ জনার্দনঃ | 
জাহবীজলপানঞ্চ জকারাঃ পঞ্চ ছুলভাঃ ॥ 

জনক জননী জন্মভূমি জনার্দন 
. জাহ্গবীর জল,__পঞ্চ সুছুল'ভ ধন! 
( ৩) 


কি কি “জ”কার-বিশিষ্ট পদার্থের কিছুতেই উদর-পৃষ্টি হয় 
না, তাহাই এই গ্লোকে কথিত হইয়াছে £-_ 


জামাত। জঠরং জায়৷ জাতবেদা! জলাশয়ঃ। 
পৃরিতা নৈব পূর্ধ্যস্তে জকারাঃ পঞ্চ ছুর্ভরাঃ ॥ 
জামাতা জঠর জায়। আর জলাশয় 
পুনঃ জাতবেদা ( অগ্নি), এই পাঁচ মহাশয় ! 


যত পায়, তত খায়, নাহি ভরে পেট, 
ভরাইতে যেই যায়, তারি মাথা হেট. ! 


৬:৪8) 


কোন্‌ কোন্‌ *“ত”কারাদি বিষয় সম্ভোগ করিতে না পারিলে 
মন্য্য এ সংসারে হতভাগ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এই 
শ্লোকের বক্তব্য বিষয় £- 


তাস্বলং তপনসলং তুলত্তত্বী তনূনপাৎ । 
হেম্তে ৈ্ন সেব্যস্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ ॥ (১) 


(১ ব্যাখ্যা! ৷ তুলঃ-_তুলা ইতি তাবা। তবী-_কৃশাঙ্গী, হুলানী। বলাধ জরি: 


৮০ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
তাম্কল, তপন, তৈল, তুল, তন্বী নারী, 
তনৃনপাৎ্,_ছয় বস্ত সংসারে নেহারি। 
হেমস্তে এ ছয় বস্ত ভাগ্যে যার নাই, 
তার প্রতি বিধি বাম, জানিও সদাই ॥ 


(৫ ) 
যে যে “ম”কার-বিশি্ বিষয় অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাদেরই 
নাম এই শ্লোকে নিদ্দি্ই হইয়াছে £₹_- 
মনো মধুকরো মেঘে মানিনী মদনো! মরুং। 
মা মদে মর্কটো মতস্তো মকারা দশ চঞ্চলাঃ। 
মন অধুকর মেঘ মানিনী মদন 
মর্কট 'মুকৎ মস্ত মদ মা (লক্ষী) ভীষণ! 
এ! মকার অতি চঞ্চল ধরায়, 
কিছুতে: ইহারা নাহি স্থির হ'তে চায়! 
( ৬ ) 
যে'যে “ব”কারাদি বস্ত প্রাপ্ত হইলে লোকে গৌরবান্ধিত 
হয়, কবি এই ঙ্লোকে তাহাদেরই নাম নির্দেশ করিতেছেন :-_ 
বস্ত্রেণ বপুষা। বাচ। বিদ্যয়া বিভবেন চ। 
বকারৈঃ পঞ্চভিযুক্তো নরঃ প্রাপ্পোতি গৌরবম্‌॥ 
বস্ত্র বপু$ঃ, বাক্য, বিদ্যা, বিভব যাহার 
সংসারে বিরাজ করে এ পাঁচ “ব”কার, 
হায় রে যেখানে কেন যাক্‌ না যখন, 
পরম খাতির যত্ব পায় সেই জন! 


নীতি-নঘকম্‌ | | ৮৭ 
( * ) 


কোন্‌ সাতটা “স”কারাদি বস্ত্র এ সংসারে বড়ই ছল, তাহ। 
কবি এই ক্পোকে নিকূপণ করিয়া দিতেছেন £-- 


সম্পৎ সরম্বতী সত্যং সম্তানঃ সদনুগ্রহঃ | 
সত্তা স্ুকৃতসম্ভারঃ সকারাঃ সপ্ত ছুর্লভাঃ ॥ 


সম্পৎ সন্তান সত্য সত্তা (সাধুত্ব) সরস্বতী 
সত্কপা স্থকৃত,_-সপ্ত স্থদুলভ অতি! 


নীতি-নবকম্‌ 
( শীলাভট্রারিকা-বিরচিতম্‌) 


(১) | 
লক্মীবান লোক পরের ব্যথা বুঝিতে পারেন না। ইহাই কবি 
কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন £-- 
শেষে ভবভরাক্রান্তে শেতে সুখং হরিঃ শ্রিয়া। 
লক্ষমীবস্তো ন জানস্তি ছুঃসহাং পরবেদনাম.॥ 
একে ত অনন্ত নাগ মাথার উপর 
ধ'রে রয় ব্রক্মাপ্ডের ভার নিরস্তর;. 
[| ৬ এ 


৮২ ট উদ্তট-শ্লো ক-মালা- 


তথাপি উপরে তার দেব নারায়ণ 
লক্ষমীরে লইয়া স্থখে করেন শয়ন। 
লক্ষ্মী যার ঘাড়ে গিয়। চাপে এ সংসারে, 
সে জন পরের বাথা বুঝিতে না পারে ! 


(২) 


পরম পণ্ডিত, অত্যন্প পণ্ডিত ও গো-মূর্থের বচনশবিস্তাস 
কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে কথিত হইয়াছে ৪ 

শব্দায়তে শ্রুতিকঠোরমলং জলেন 
হীনে। ঘটোইর্ঘসলিলাদপি রৌতি ঘোরম.। 
পৃর্ণোইরবো ভবতি যত তদয়ং বিশেষে! 
বিদ্যাবতোইল্পবিছধঃ খলু বালিশস্ ॥ 

জল-শূন্য ঘট কাণ ঝালা-পালা করে, 

অর্ধ-জল হইলেও কটু রব ধরে। 

কিন্ত সেই ঘট যদি জল-পূর্ণ হয়, 

কিছুমাত্র শব্ধ তার কভু নাহি রয়।. 

তাই বলি এ সংসারে, হেন মনে লয়, 

এই তিন-রূপ ঘটে প্রভেদ যা রয়, 

পরম গো-মূর্খ, আর অত্যন্প বিদ্বান 

পরম পণ্ডিত তিনে, তাই বিদ্যমান ! 


রর (৩) | 
সুলভ বস্তর আদর. নাই। ইহাই এই গ্লোকের প্রতিপাদ্য 


নীতি-নবকম্‌ *. [৮৩ 


যে লোক! মলয়োপকণ্নিলয়াস্তেধিদ্ধনং চন্দন- 
স্তীরোপাস্তনিবাসিনাং জলনিধে রত্বানি পাষাণবং। 
কাশ্নীরেষু নিবাসিনামপি বৃণাং নাস্ত্যাদরঃ কুস্কুমে 
যদ্‌ দ্রবাং নিকটে মহার্থমপি তৎ ক্ষীণাদরং বর্ততে ॥ 


মলয়-পর্বত-পার্থে যাহাদের বাস, 
চন্দনে ইন্ধন ভাবে তারা বারমাস। 
রত্বাকর সমুদ্রের তীরে থাকে যারা, 
রতনে পাষাণ ভাবে মনে মনে তারা। 
কাশ্শীর-প্রদেশে যারা থাকে সর্বক্ষণ, 
নাহি থাকে তাহাদের কুঙ্কুমে যতন । 
অতি মহামূল্য দ্রব্য থাকুক নিকটে, 
তথাপি তাহার প্রতি অনাদর ঘটে! 


(৪ ) 
কোন্‌ বস্ত কাহার অলঙ্কার, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দেশ 
করিতেছেন £-- | 
নভোভূৃষ! পুষা কমলবনভূষা মধুকরো! 
বচোভূষা সত্যং বরবিভবভূষা বিতরণম্‌। 
মনোভূৃষা মৈত্রী মধুসময়ভূষা মনসিজঃ 
সদোতৃষ1 স্ক্তিঃ সকলগুণভূষা চ বিনয়ঃ ॥ 
আকাশের অলঙ্কার দেব দিবাকর, 
পদ্মিনীর অলঙ্কার মুগ্ধ মধুকর, 


৮৪ উদ্টে-শ্লোক-মাঁলা 


সত্য থাকিলেই তবে বাক্যের ভূষণ, 
ধনীর ভূষণ নিত্য ধন-বিতরণ, 
মনের ভূষণ হয় মিত্রতা থাকিলে, 
মদন ভূষণ হয় বসপ্ত আসিলে, 
সভার ভূষণ যদি সাধু বাক্য রয়, 
সর্ক-গুণ-বিভূষণ কেবল বিনয়! 


(৫) 


কে কোন্‌ বিষয়ে রত্ব-্বব্ূপ, তাহা কৰি নিন্-লিখিত শোকে 
কহিতেছেন 2 
কলারত্বং গীতং গগনতলরত্বং দিনমণিঃ 
সভারত্বং বিদ্বান্‌ শ্রবণপুটরত্বং হরিকথা। 
নিশারত্বং চন্দ্রঃ শয়নতলরত্বং শশিমুখী 
মহীরত্বং শ্রীমান জয়তি রঘুনাথো। নৃপবরঃ ॥ 


চৌধাট্রট কলার মধ্যে মহারত্ব গান, 
আকাশের মহারত্ব হুর্য. বিদ্যমান, 
সভার পরম রত্ব বিঘান্‌ যে জন, 
অবণের রত্ব হরি-নাম-সংকীর্তন, 
রজনীর মহারত্র দেব নিশাকর, 
শয্যার পরম রত্ব রমণী হুন্দর, 
পৃথিবীর মহারত্ব রাম রাজবর, 
জয় জয় জয় তার জয় নিরস্তর ! 


নীতি-নবকম্‌ ৮৫ 


(৬) 
কিসে কাহার শোভা হয়, তাহাই এস্থলে প্রদশিত উর £-- 


মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি- 
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ! 
কবিনা চ বিভূধিভুনা! চ কবিঃ 
কবিন। বিভূনা চ বিভাতি সভা 
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শী 
শশিনা নিশয়া চ বিভাঁতি নভঃ। 
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ 
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ ॥ (.) 


বলয়ের শোভা, যদ্ধি মণি থাকে তায়, 
বলয়ে থাকিলে, তবে মণি শোভা পায়। 
বলয় ও মণি যদি দুই থাকে করে, 

তা হলেই সেই কর অতি শোভ। ধরে। 
রাজা শোভা পান, যদি কবি থাকে তাঁর, 
বাজাও থাকিলে, কবি শোভে অনিবার। 
কবি আর রাজ! যদি থাকেন সভার, 
তৰেই পরম শোভা সেই সভা পায়! 


(৪ সালা এপাশ 





পা, ৯ পপ £ 


(১) উপযুক্তি দুইটী প্লোকের প্রত্যেকটা “তোটক'"-চ্ছন্দে গ্রধিত দুইটা 
তোটক-চ্ন্দের শ্লোক একত্রীভূত হইলেই তাহা “বৃত্ব-চজ্িকার'' মতে “ক্রমিলা- 
চন্দ: ও “বাগ্বর্লের'” মতে “দ্বিমিলা-চ্ছন্দঃ” নাদে অভিহিত সা: ধাকে। 
এপাঁনে ভাহাই হইন্পাছে।--্রস্থকার. 


৮৬ উতদ্তট-শ্লোক-মাল। 
রাত্রি শোভা পায়, যদি চন্দ্র থাকে তায়, 
রাত্রি যদি থাকে, তবে চন্দ্র শোভা পায়। 
রাত্রি ও চন্দ্রের হ'লে একত্র মিলন, 
মহাশোভ। পায় এই অনন্ত গগন । 
পদ্ম শোভ| পায় যদি, থাকে বহু জল, 
পদ্ম থাকিলেই জল শোভে অবিরল। 
একত্র থাকিলে পদ্ম জল নিরন্তর, 
পরম সুন্দর শোভ। ধরে সরোবর । 


(৭ ) 
তেজন্বী পুরুষের গৃহে রমণী প্রাধান্য প্রকাশ করিতে পারে 
না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ £__ 

.. শক্ত্যা যুক্তে বিদ্যমানে হি কান্তে 
ন প্রাধান্যং যোধিতাং ক্কাপি দৃষ্টম্‌। 
শুরে পক্ষে শীতরশ্মৌ বলিষ্টে 
ন প্রাধান্যং তারকাণাঞ্চ দৃষ্টমূ॥ 
পুরুষ সর্বদা শক্ত হইলে সংসারে, 
নারীর প্রাধান্ত কভু থাকিতে ন1 পারে। 
শুরু-পক্ষে চন্দ্র যবে বলবান্‌ হন, 
নাহি ॥ রহে তারকার প্রাধান্য তখন ! 


চি 


কি কি গুণ দেখিয়া পুরুষের পরীক্ষা করিতে : হয়, হাই এই 
গ্লোকে নিকূপিত হইয়াছে £_-. 


_নীতি-নবকম্‌ ৮৭ 
যথা চতুন্ডিঃ কনকং পরীক্ষাতে 
নিঘর্ষণচ্ছেদনভাঁপতাডনৈঃ। 
তথা চতুভিঃ পুরুষঃ পরীক্ষ্যতে 
শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্মমণা ॥ 


ঘর্ষণ, ছেদন, তাপ আর বিতাড়ন 
করে যথা স্বর্ণের পরীক্ষা গ্রহণ, 
তথা কুল শীল বিদ্যা কম্ম চারি ধন 
নরের করিয়া থাকে পরীক্ষা-গ্রহ্ণ'! 


(৯ ) 
কোন্‌ কোন্‌ অস্থখকর বিষয় কিরূপ অবস্থাপন্ন হইলে সুখকর 
হয়, তাহাই এই শোকে কবির বক্তব্য বিষয় £-_ 
দরিদ্রতা ধীরতয়! বিরাজতে 
_ কুরূপতা শীলতয়া বিরাজতে | 
কুভোজনং চোষ্চতয়া বিরাজতে 
কুবস্ত্রতা শুভ্রতয় বিরাজতে ॥ 
দরিদ্রের শোভা যদি থাকে স্ুধীরতা, 
রূপের শোভা যদি থাকে স্থশীলতা, 
 কুখাদ্যের শোভা হয় উষ্ণ যদি রয়, 
কুবন্ত্ের শোভ! হয় শুভ্র যদি হয়! . 





৮ 





( বেতালভট্র-বিরচিতঃ ) 


সাধুর ধন পরোপকারেই ব্যক্দিত হইয়া থাকে । সমুদ্র, বিদ্ধ্- 
গিরি ও মলয়-গিরির কার্ধয-কলাপ দেখাইয়া কৰি এই কথাটার 
যাথার্থ্য প্রতিপাদন * করিতেছেন £-- 


রত্বাকরঃ কিং কুরুতে স্বরতৈ- 
বিদ্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি । 
শ্রীখগ্ডখতৈর্মলয়াচলঃ কিং 
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ ॥ 


সমুদ্রের কিবা ফল রাখিয়া রতন ? 
বিদ্ব্যের বা কিবা ফল রাখি হস্তিগণ ? 
মলয়ের কিবা ফল রাখিয়া চন্দন? 
পরের হিতের লাগি মহতের ধন! 


|. খ্ ও নট ( ২ ). 

গুণী জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও যদি নিষ্ণ জনের নিকটে আলিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং যদি নিগুণ জন গুণিনজনের অভার্থনা 
না করিয়া তাহাকে দূরীভূত .করে, .তবে তাহাতে নিগুণ জনেরই 
ক্ষতি হইবে; গুণী জন অন্ত স্থানে শিয়া মহা সমাদর প্রাপ্ত 


নীতি-প্রদীপঃ [৮৯ 


হইবেন। ভৃঙ্গ ও হস্তীর উদাহরণ দিয় কবি কৌশল-ক্রমে এই 
গ্লোকে এই কথাই কহিত্তেছেন £- 
| কর্ণাবঘাতনিপুণেন চ তাড্যমানা 
দূরীকৃতাঃ করিবরেণ মদাস্ধবুদ্ধয। 
তস্তৈব গণ্তযুগমণ্ডনহানিরেষা : 
ভৃঙ্গাঃ পুনধিকচপন্মবনে চরস্তি ॥ 


হন্তী সাতিশয় পটু কর্ণ-সঞ্চালনে 
মদম্রাবে ম্হামত্ত হয়ে মনে মনে, 
মাথ| হ'তে তাড়াইল যবে ভৃঙ্গগণ, 
অমনি গণ্ডের শোভা কমিল তখন । 
বিকসিত পদ্ম-বনে থাকি অনিবার 
ভ্রমর করিতে কেলি, ছুঃখ কিবা তার? 


(৩) ্‌ 
ঈশ্বরের বিধান অতিক্রম করা মন্ুয়ের সাধ্য নহে। স্বাধীন 


বাক্তিকেও কাল-বশে পরাধীন হইয়া পড়িতে হয়। দুর্জয় হন্তার 
শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া কৰি এই বাক্যের সত্যতা নিরূপণ 


করিতেছেন £-- 

যেনাইকারি মণালপত্রমশনং ক্রীড়া করিণ্যা সহ 
্বচ্ছন্দং ভ্রমণঞ্চ কন্দরচয়ে গীতং পয়ো! নৈর্ধ রম্‌। 

সোহয়ং বন্তকরী না পতিত: পুফাতি দেহং তৃণৈ- 
দৈে | চা তু প্রোস্া ত্‌. কঃ ক্ষম ॥ 





১০ উদ্তট-শ্লো ক-মাল। 


খাইত -মবণাল-পত্র যেই অবিরত, 
হস্তিনীর সনে যার কেলি ছিল কত, 
গুহায় স্বচ্ছন্দে যার হইত ভ্রমণ : 
ঝরণার জলে যার তৃষ্ণা-নিবারণ, | 
সেই বন্য-হস্তী আজ নরের অধীন, 
তুণ খেয়ে দেখ তার কাটিতেছে দিন; 
হীয় রে সংসারে আছে হেন কোন্‌ জন, 
ললাঁটে বিধির লিপি যে করে খণ্ডন! 


(৪ ) 
রাছুর চন্্র-থ্্য-গ্রাস, মন্থুত্বের গজ-ভুজঙ্গ-বন্ধন এবং বুদ্ধিমান 
পুরুষের দারিপ্র্য দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বিধাতার 


বিধান অতিক্রম করা মন্ত্তের শক্তি-বহিভূ্ত। ইহাই এই ্লোকের 
প্রতিপাদ্য বিষয় £. | ৃ | 


. শশিদিবাকরয়োগ্রহপীড়নং 

 গজভূজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্‌। 

; মতিমতাঞ্চ বিলোক্য দরিদ্রতোং 
বিধিরহো বলবাঁনিতি মে মতিঃ ॥ 
চন্দ্র-স্্যে রাহু-গ্রহ করিছে পীড়ন, 
হস্তি-সর্পে নরগণ করিছে বন্ধন, 
দারিদ্র্য হইতে ছুংখ পায় বুদ্ধিমানূ, 
'বুঝিস্থ বিধিই একমাত্র বলবান্! 


নীতি-প্রদীপঃ ৯২ 


৫ ) 


ব্যোটমকান্তবিহারিণোইপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্ণ,বস্ত্যাপদং 
বধ্যস্তে নিপুণৈরগাধসলিলাদ্‌ মংস্যাঃ সমুদ্রাদপি। 
ুনণাতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণ? 
কালে। হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্থাতি দূরাদপি ॥ 


প্রত-প্রবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য । 


(৬) 


বিধাতা অনুকূল থাকিলে লোৌকে তুচ্ছ ভাবির়া উত্তম বস্থ? 
পরিত্যাগ করে, কিন্তু ভিনি প্রতিকূল হইলে তাহাক্ষে অধম বসন্ত? 
গ্রহণ করিতে হয়। মধুকরী ও বদরীর উদাহরণ দিয়া কবি এই 
শ্লোকে এই কথাটার সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন £__ 


অবিদলন্মুকুলে বকুলে যয়। 
পদমধায়ি কদাপি ন হেলয়া। 
অহহ সা সহসা বিধুরে বিধো 
মধুকরী বদরীমন্ুবর্তৃতে ॥ 

অক্ষত-মুকুলে যেই বকুলের ফুলে 
কদাপি না পদার্পণ ক'রেছিল ভুলে, 


| হায় রে বিধাতা যবে ্রপা নিল হবি, 
_ বদরী, ধরিল গিয়া সেই মধুকরী ! 


৯২ উদ্ভট-প্লোক-মাল। 
(৭ ) 

সমমূ মন্দ হইলে অসম্ভব বিষয়ও সম্ভবপর হইয়া থাকে । মানুষ 
প্রবল পিপাসার বশবর্তী হয়৷ এক গগুষে অনন্ত সমূদ্রকেও শুফ 
করিয়া দিতে পারে । এরূপ অদ্ভুত ঘটনা তাহার কর্মফল ভিন্ন 
আর কিছুই নহে! ইহাই এই গ্লোকের কফলিতার্থ £-_ 


গতোহসম্মি তীরং জলধেঃ পিপাসয়া 
স চাপি শুষশ্চলুকীকৃতো ময়! । 

ন লক্ষ্যতে দোষলবোইপি তোয়ধে- 
মমৈব তত কর্ম্মফলং বিজ স্ততে ॥ 
জল-পান হেতু আমি হইয়া অধীর 
ধীরে ধাঁরে যাইলাম সমুদ্রের তীর। 
পেট ভ'রে খাব জল, ছিল বড় আশা, 
গণ্ডষে শুকায়ে গেল, না গেল পিপাসা । 
সমুদ্রের কিবা দোষ বল তায় আর, 
আমারি কর্মের ফল,_বুষিলাম সার ! 


(৮) 


অস্থানে পতিত হইলে মহান্‌ লোকেরও পরম হুর্গতি উপস্থিত 
হয়। ব্যাধ-পত্বী গজ-মুক্তাকেও বদরী-ত্রমে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! চি 
(ফেলিয়া দেয়। ইহাই এই শ্সোকে কবির বক্তব্য বিষয় :-- ৃ 





চিরাউজীসসিল মুক্তা 


. নীতি-প্রদদীপহ 5 ৯ 


পাণিভ্যামবগৃহ্ শুকুকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহা- 
বস্থানে পিততামতীব মহতামেতাদৃশী হুর্গতিঃ ॥ 


করি-কুস্ত দিল সিংহ বিদীর্ণ করিয়া, 
রক্ত-মাখ। মুক্তা এক পড়িল খসিয়!। 
দেখিতে কুলের মত ভাবি তাহা মনে, 
আহলাদে ব্যাধের পত্বী ছুটে গেল বনে। 
ছু-হাতে টিপিয়া দেখে শক্ত সাতিশয়, 
ফেলে দিল, শাদা রও. দেখিয়া বিন্ময় ! 
অস্থানে পতিত যদি হন মহাজন, 

এরূপ দুর্গতি তার .হইবে তখন ! 


অস্তঃসার-শৃন্ত ব্যক্তির বাহাড়ম্বর হইতে কোনরূপ স্বফল-প্রাপ্থির 
প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। পুষ্প-পত্রাদি-সমস্বিত অথচ কন- 
শন্য অশোকের তলে বসিয়া ক্ষুধার্ত পথিক যখন আপনার ক্ষুধা, 
শান্তি করিতে অক্ষম, তখন অশোক-বৃক্ষের জীবন-ধারণই বুথ] । 
ইহাই এই স্লোকে কবি আক্ষেপ করিয়া! কহিতেছেন £-- 


কিং তে নম্রতয়া কিমুন্নততয়া কিং বা ঘনচ্ছায়য়। 
'কিং বা পল্লবলীলয়। কিমনয়া বাশোক পুষ্পশ্রিয়! | 
যতন লনিষরখি্পপথিকন্ডোম: ্তববন্নন্বহং 

দূনি সবি খাদতি ফলান্তাকইমুতকটিত? | 





৯৪ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


হও না ঘতই নত, যতই উন্নত, 

ছায়ায় কর না কেন যতই আবৃত, 

যতই হোক ন। তব পল্লব সুন্দর, 

যতই হোক না তব পুষ্প মনোহর, 
থাকুক যতই গুণ সংসারে তোমার, 

হে অশোক ! এক বিনা সকলি অসার 7 
যেহেতু পথিক-গণ ক্ষুধার জ্বালায় 

আশা ক'রে ছুটে গিয়া তোমার তলায়, 
কোমল স্থমিষ্ট ফল পাড়ি বা কুড়িয়া 
খেতে নাহি পায় কভু আক পুরিয়! ! 


(১০ 3 


যে ব্যক্তির বাহ্‌ আড়ম্বর আছে, অথচ কোনরূপ পরোপকারিত। 
নাই, তাহার আশ্রয়ে থাকিলে অথি-জনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ন|। 
শাললি-বৃক্ষের উদাহরণ দিয়া কবি আক্ষেপ করিয়া ইহাই 
কহিতেছেন +-- 
দূরে মার্গান্নিবসলি পুনঃ কণ্টকৈরাবৃতোইসি- 
 চ্ছায়াশূন্তঃ ফলমপি চ তে বানরৈরপ্যভক্ষ্যম্‌। 
নির্গন্ধস্বং মধুপরহিতঃ শালসলে সারশুন্যঃ . 
সেবাম্মীকং ভবতি বিফল! তিষ্ঠ নিঃশবস্ত যামঃ। 


কাটায় আচ্ছন্ন হয়ে থাক বারমাস3 


নীতিম্প্রদীপঃ, | ৯৫. 


ছায়া নাই,_হেন ফল করহ ধারণ, 
বানরেও নারে যাহা করিতে ভক্ষণ । 
পুম্পেও সুগন্ধ নাই, না বসে ভ্রমর, 
কিছুমাত্র সার নাই কাষ্টের ভিতর; 
' হে শাল্লি! বুথ সব হইল যখন, 
নিশ্বাস ফেলিয়া মোরা চলিঙ্গ এখন ! 


(১১ ১ 


পরম ধনাঢ্য কৃপণ ব্যক্তির বাটাতে আসিয়া অথি-গণ বিকল- 
মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। শাল্সলি-বৃক্ষ কত 
জীবকেই গ্রবঞ্চিত করিয়া থাকে । ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ £-- 


ংসাঃ প্মবনাশয়া মধুলিহঃ সৌরভ্যলাভাশয়া 
পান্থাঃ স্বাহুফলাশয়। বলিভূজে গৃধ্রাশ্চ মাংসাশয় । 
দুরাদুত্তমপুষ্পরাগনিকরৈমিঃসার মিথ্যোন্নতে 

রে রে শাল্মলিপাদপ প্রতিদিনং কে ন ত্বয়া বঞ্চিতাঃ 


হংস-গণ ছুটে আসে ভাবি পদ্ম-বন, 
স্থগন্ধ লভিতে ছুটে আসে ভূজ-গণ, 
মিষ্-ফল-লোভে আসে পথিকের দল, 
ংদম ভাবি আসে কাক শকুনি সকল, 
দূর হ'তে রক্তবর্ণ পুষ্প মনোহর 
_ দেখিয়াই আসে কত প্রাণী নিরস্তর 
হে শাল্সলি! তাই আমি জিজ্ঞাসি এখন,__ 
কারে বা বঞ্চনা তুমি না ক্র কখন? 


৯৬ উদ্ট-ক্লোক-মালা 
১২) 
পৃথিবীতে অনেক লোক আছে বটে, কিন্ত ধাহার আশয়ে 

আসিলেই অতি ক্ষুদ্র লোকেরও পরম উন্নতি সাধন হইয়া থাকে, 
তিনিই যথার্থ মহান লোক। পৃথিবীতে স্ববর্ণ-গিরি (স্থমেরু ) 
রৌপ্য-গিরি ( ঠৈলাস) প্রভৃতি অনেক পর্বত আছে সত্য, কিন্তু 
একমাত্র মলয়-পর্ববতই ধন্য! কারণ তাহাকে অবলম্বন করিলেই 
স্যাওড়া, নিম, কুবুচি প্রভৃতি অতি তুচ্ছ বৃক্ষও চন্দন হইয়া থাকে । 
ইহাই এই গ্লোকের ভাবার্থ 

কিং তেন হেমগিরিণ। রজতাদ্দ্রিণা বা 

যত্র স্থিতা হি তরবস্তরবস্ত এব। 

মন্যামহে মলয়মেব যদাশ্রয়েণ 

শাখোটনিম্বকুটজ। অপি চন্দনাঃ স্্ুঃ | 

স্থরম্য স্থবর্ময় স্বমেরু-পর্বতে 

অথবা রজতময় কৈলাস-গিরিতে 

যে বৃক্ষই পড়ে থাক্‌ হইয়া বিলীন, 

সে বৃক্ষ সে বুক্ষ রয় হায় চিরদিন! 

আছে বটে, দেখি এক মলয়-ভূধর, 

এ জগতে সবে যার করে সমাদর । 

যে হেতু করিলে তার আশ্রয়-গ্রহণ, 

স্াওড়া কুরুচি নিম হইবে চন্দন! 


(১৩) 
_ ষথাকালে কাধ্য না করিলে তাহা নিক্ষল হইয়া যায়। কয়েকটা 


নীতি-প্রদীপঃ ৯ 


দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই কথাটার সত্যতা প্রতিপাদন 
করিতেছেন ঃ-- 
| নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং 

চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্‌। 

বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ 

পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥ 


প্রদীপ নিবিলে কিবা ফল তৈল-দানে? 
চোর পলাইলে কিব। ফল অবধানে 2 

বয়স কাটিয়া গেলে ভাষ্যার কি ফল? 
বাধ বেঁধে কিবা ফল বাহিরিলে জল ? 


( ১৪ ) 


মুঢ় ব্যক্তিই অবথাকালে কার্ধ্য করিয়া থাকে । অবথাকালে কি 
কি কাব্য কর! অনুচিত, তাহাই এই ক্সোকে নির্ণীত হইয্মাছে £-- 
শীতেহতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশাস্তে 
ক্রীড়ারম্তং কুবলয়দৃশাং যৌবমান্তে বিবাহম্‌। 
সেতোবন্ধং পয়সি চলিতে বাদ্ধকে তীর্থযাত্রাং 
বিত্তেইতীতে বিতরণমতিং কর্ত,মিচ্ছস্তি মুঢ়াঃ ॥ 


শীত-কাল গেলে শীত-বন্ত্র-পরিধান, 

আহার-গ্রহণ যবে দিন-অবসান, 

রাত্রিকাল শ্বেষ হ'লে প্রেম-আলিঙ্গন, . 

রিবাহ করিতে .সাঁধ. যাইলে যৌবন, .. 
[৭ 4 


৯৮ . উন্তট-ক্লোক-মালা 
বাধ বাঁধিবার ইচ্ছা জল চ'লে গে'লে, 
: ভীর্থ-ধামে পধ্যটন বুদ্ধ-কাল হ'লে, 
ধন গে'লে বড় সাধ ধন-বিতরণে, 
এ সব করিতে ইচ্ছা করে মুঢ জনে! 


( ১৫ ) 


সাধারণতঃ নৃতন বস্তর যেরূপ আদর থাকে, পুরাতন বস্তর 
সেরপ আদর থাকে না; কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ পুরাতন বস্তর অত্যন্ত 
আনর, তাহাই এই ঙ্লোকে কথিত হইয়াছে £-- 


নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নৃতনং গৃহম্‌। 
সর্বত্র নৃতনং শস্তং সেবকান্ে পুরাতনে ॥ 


নূতন বসন আর ছত্রও নূতন, 
নৃতন রমণী পুনঃ নূতন ভবন, 
সমস্ত নৃতন বস্ত পরম সুন্দর, 
কিন্ত পুরাতন ভৃত্য অন্ন মনোহর ! 


(১৬) 


নারিকেলে জল-সঞ্চারের ন্যায় লক্ষ্মীর আগমন কেহই দেখিতে 
পায় না। গজ-তুক্ত অস্তঃসার-শুন্য কপিখ (কদ্‌বেল) ফলের মত 
তাহার বহির্গষনও মানবের দৃষ্টি-শক্তির বহিভূর্তি। হাই এই 
গ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় 


_ সমা্াতি যদ! লক্ষমীর্নারিকেলফলাম্বৃবৎ । 
বিনির্যা্ডি যঙ্গা লক্ষীগগজভূক্তকপিখবৎ ॥ 


_ শীতি-রত্বম্‌ মা ৯৯ 
কখন আসেন লক্ষ্মী, বুঝে উঠা ভার, 
নারিকেলে হয় যথা জলের সঞ্চার। : 
কখন্‌ বা যান্‌ লঙ্মী, বুঝে উঠা দায়, 
গজ-তুক্ত (১) কপিখের মত বলি তায়. 


নাল তউউ১ 


নীতি-রত্বম্‌ 
( বররুচি-বিরচিতম্‌ ) 
(১) 
চতুম্মথ ব্রহ্মার চতুম্মথই যাহার বিহার-ভূমি, এবং বাচালতাই 
বাহার প্রধান অলঙ্কার, সেই সরম্বতী-দেবীর পদে প্রণাম করিয়া 
কবি মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :-_ ' 
উজলিগীতি কাকী | 
নিত্যপ্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরম্বতীম্‌॥ 
, চতুক্ুখিমুখ-পন্মে চতুষ্পথ * রয়, ্ঁ 
তাহাতে বিহার ধার হইয়া তন্ময়, 


নিরস্তর বাচাল'তা বদনে যাহার, 
সেই ভারভীর পদ্দে প্রণাঙ্গ আমার ! 











0) এখানে “গজ”, শব্দের অর্থ এহস্তী” নহে”_কপিখের ( কদ্বেলের ) ভিতরে যে 
অতি ন্ুদ্র কীট থাকে, তাহাকে “গজ” কছে।  কিপিখানগ কীটে! গর্গ 
ইত্যতিধীন়তে 1৮--উৎপলমীলা রি ৯ | 


০৪ উদ্তট-শ্রলে 1ক-মালা 
(২ ) 

এ সংসারে যাবতীয় ছুঃখ সহ হইতে পারে, কিন্তু অরসিক- 
ব্যক্তির সহিত রসালাপ করিয়া যে বিষম দুঃখ হয়, তাহা কিছুতেই 
সহ হয় না। ইহাই এই গ্সোকের নিষ্ষষিতার্থ :-- 

ইতরতাপশতাঁনি যদৃচ্ছয়। 

বিলিখ তানি সহে চতুরানন। 
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং 

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥ 
ত্রিজগতে যত ছুঃখ আছে চতুম্মথ ! 

যত পার লিখে দাও, নাহি তায় ছুখ। 
অরমিক সনে যার রসালাপ হয়, 

তাহার কপালে স্থুখ কিছুতে না রয়। 
“জীবন ধরিয়া তুমি যত দিন রবে, 
অরসিক সনে তব রসালাঁপ হবে”, 

এ কথাটা যেন প্রভূ! কপালে আমার 
লিখ না, লিখ নাঃ তুমি ভূলে একবার! 


6. 59 
কাব্যামৃত-পান ও সাধুর সহিত আলাপন, . এই ছুইটী: পদদার্থই 
এই অসার সংসারে সারব বস্ত। ইহাই এই স্সোকের বক্তব্য 
বিষয়৮ 4 
| সংসারবিষবৃক্ষস্য দে ফলে অম্বতোপমে ।. 
_ কাব্যাম্বতরসান্যাদঃ সর্বদা সাধুসক্গমং॥... 


নীতি-রত্বম | ১৩ ও 


এ সংসার বিষ-বুক্ষ জানিও নিশ্চয়, 
স্ধা-সম ছুটী ফল সদ| তায় রয়; 
প্রথমটা, কাব্য-স্ুধা-রস-আস্বাদন, 

দ্বিতী়টা, সাধু-জন সনে আলাপন ! 


(৪ ) 


পণ্ডিতের সমন্তই গুণ এবং মূর্খের সমস্তই দোষ। এই হেতু 
সহম্্র মূর্খ অপেক্ষাও একটীমাত্র পণ্ডিঙের আদর অধিক! ইহাই 


এই লোকে কথিত হইয়াছে £₹_ 
রা 


প্ডিতে হি গুণাঁঃ সবে্বে মূখে দোষা হি কেবলাঃ। 
০০০১০০০ প্রাজ্ঞ একেো। বিশিষ্যতে ॥ 


এ সংসারে যত গুণ রহে অন্ুক্ষণ 
সব গুলি আছে তাঁর পণ্ডিত যে জন। 
দোষ ব'লে যাহা কিছু এ সংসারে রয়, 
সব গুলি লয় গিয়া মূর্খের আশ্রয়। 
এক স্থপণ্ডিত যদি রন্‌ বিদ্যমান, 

সহন্্ মূর্থও তার ন| হয় সমান! 


(৫ ) 
যখন মন্থষ্যের সময় মন্দ হয়, তখন চতুর্দিক হইতেই তাহার 


বিপদ্দের আশঙ্কা থাকে । কবি হরিণ-শিশুর ডি এ পাঠক- 
গণকে এই শিক্ষা দিতেছেন £-- 


১০২ উদ্ভট-প্লোক-মাল। 


পুরো রেবাপারে গিরিরতিছুরারোহশ্িখরো 
ধনুস্পাণিঃ পশ্চাচ্ছবরনিকরো ধাবতি "পুনঃ । 
সরঃ সব্যেহসব্যে দবদহনদাহব্যতিকরঃ 
রু যামঃ কিং কুর্ম্মো হরিণশিশুরেবং বিলপতি ॥ 
সম্মুখে নর্শদা নদী পর-পারে যার 
ছুরারোহ গিরি এক রহে অনিবার। 
পশ্চাতে ধন্ধুক হস্তে ল"য়ে ব্যাধ-গণ 
দ্রুত-বেগে মোর দিকে আপিছে এখন । 
বাম দিকে রহিয়াছে এক সরোবর, 
দক্ষিণে দাবাগ্ি ঘোর জলে নিরস্তর। .. 
কি করি, কোথায় যাই কোন্‌ দিক্‌ দিয়া, 
ভাবিছে হরিণ-শিশু প্রমাদ গণিয়া! 
( ৬ ) 
ছেদশ্চন্দনচুতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে 
হিংসা হংসময়ুরকোকিলকুলে কাকেফু বহ্বাদরঃ। 
মাতঙ্ষেন খরক্রয়ঃ সমতুল! কর্পুরকার্পাসয়ো- 
রেষ। যত্র বিচারণ! গুণিগণে দেশায় তন্মৈ নমঃ ॥ 
“সধ্রত্ুম্”-প্রবন্ধের তৃতীয় ক্সলোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ জটব্য। 
| (৭) 
নীচ লোক যতই মহৎ কার্য করুক, তথাপি সে তাহার 
জাতীয় ভাব ত্যাগ করিতে অক্ষম। সিংহের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি 
ইহাই এই ক্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন: 


্ নীত্ি-রত্বম্‌ রি জিত 


ভিত্তি ভীমং করিরাজকুস্তং 
: বিভন্তি বেগং পবনাদতীব । 
করোতি বাসং গিরিরাজশু্গে 
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নাম্াঃ ॥ 
[করুক ভীষণ করি-কুস্ত-বিদারণ, 
করুক পবন-বেগে সদাই গমন, 
করুক সদাই গিরি-শৃ্গ অধিকার, | 
তবু সিংহ পশু বিনা কিছু নয় আর! 
৪ 


মহাগুণ-সম্পন্ন হইলেও ক্ষুপ্রের ক্ষুত্রত্ব কিছুতেই অপনীত হয় 
'না। কাকের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাই এই শ্লোকে কবি কহিতেছেন £₹- 
কাকস্য চঞ্চুধদি হেমযুক্তা 
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য । 
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা 
তথাপি কাকে। ন চ রাজহংসঃ ॥ 
সোণায় কাকের ঠোট দাও ঝাঁধাইয়া 
মাঁণিক প্রত্যেক পায়ে দাও বসাইয়া, 
জুড়ে দাও গজ-মুক্ত] প্রত্যেক ডানায়, 
কাক ছাড়া রাজহংস কে বলিবে তায়? 
॥& ৯ ). ও 
নারির লোক: অসীম বিদ্যা-সঞ্চয় রি চিরিক করেন 


১০৪ উদ্ভট-শ্লোক-মাল! 

না, কিন্তু মূর্থ ব্যক্তি অতাল্প বিদ্যা-লাভ করিয়াই মহা গর্ব করিয়া 
থাকে । কোকিল ও ভেকের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই নীতি-শিক্ষা 
দিতেছেন £-- 


দিব্যং চুততরসং গীত্বা ন গর্ধং যাতি কোকিলঃ। 
গীত্বা কর্দধমপানীয়ং ভেকেো। মকমকায়তে ॥ 


স্থমধুর আতম্র-ফল করিয়া ভক্ষণ 

. কোকিলের অহঙ্কার না হয় কখন । 

কিন্তু ব্যাউ ঘোলা জল যদি করে পান, 
ক্যাক ক্যাক শবে তার ফেটে যায় কাণ। 


( ১০ ) 


সদাশয় ব্যক্তি অতুল এশ্বর্যের অধিপতি হইলেও তাহার 
অহঙ্কার নাই; কিন্তু নীচাশয় ব্যক্তি সামান্য ধন-লাভ করিয়াই 
অহম্কারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। রোহিত ও শফরী মংস্যের দৃষ্টান্ত 
দিয়া কবি এই গ্লোকে এই জ্ঞান-শিক্ষা দিতেছেন £-- 


অগাধজলসঞ্চারী ন গব্বং যাতি রোহিতঃ। 
অন্থুষ্ঠোদকমাত্রেণ শফরী ফর্করায়তে ॥ 
সদাই অগাধ জলে ঘুরিয়া বেড়ায়, 
তবু রুই গর্ব নাহি করে কভু তায়। 
কিন্ত পুঠি মাছ অল্প জলের ভিতরে 
চারিধারে ঘুরে মরে ফর্‌ ফর্‌ ক'রে! 


_শীতি-রত্বম্‌ ১০৫ 
( ১১) 


যে স্থান মূর্থের প্রলাপ-বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই স্থানে 
পণ্ডিতের যৌন অবলম্বন করাই কর্তব্য! কোকিল ও ভেকের 
উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্রোকে এই নীতি-শিক্ষা 'দিতেছেন £- 


ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈজ্লদাগমে । 
দর্ঘরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌ ॥ 


বর্ধারে আমিতে দেখি বুঝিয়া শুঝিয়! 
কোকিল বসিয়া রয় মুখটা চাপিয়া। 

প্যাক প্যাক করে ব্যাঙ থাকিয়া যেখানে, 
চুপ ক'রে থাকা ভাল বদির! সেখানে ! 


( ১২) 


মুর্খের আদর ও পণ্ডিতের অনাদর করিলেও মূর্খের মূর্থত্ব ও 
পণ্ডিতের পাপণ্ডিত্য কিছুমাত্র অপনীত হয় না। কাচ ও মণির 
দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই ক্লোকে এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য সপ্রম্নাণ 
করিতেছেন £-- 


মণিলুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্ধ্যতে | 
যখৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাঁচঃ কাচো মণির্মণিঃ ॥ 


মণিরে ফেলিয়া রাখ পায়ের তলায়, 

_ কাচেরে ধরিয়া রাখ তুলিয়া! মাথায়, 
যেখানে সেখানে কেন থাক্‌ না যখনি, 
কাঁচ সেই কাচ, আর মণি সেই মণি! 


২০৬  উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
10১) 
ছুই জনের বাহ ভাব একরূপ হইলেও যথাঁকালে তাহাদের 
আভ্যন্তরিক গুণ কা দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কোকিল ও 
কাকের উদাহরণ দিয়! কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন 
কাকঃ কৃষ্ণঃ পিক; কৃষ্ঃ কো ভেদ পিককাকয়োঃ। 
বসন্তে সমুপায়াতে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ ॥ 


কাকের বরণ কাল, কোকিলেরও তাই, 

রঙে রঙে ঠিক মিল,-ভেদ কিছু নাই। 
প্রত্যেকে বসন্তে কিন্তু যবে দেয় ডাক, | 
যে কোকিল সে কোকিল, যে কাক সে কাক! 


(১৪ ) 
নিধন হুইয়। বন্ধু-গণের সহিত এ সংসারে বসতি করা অপেক্ষা 
অরণ্যে গমন করাও স্থুখজনক | ইহাই এই ক্লোকের ফলিতার্থ 
বরং বনং ব্যাম্রগজেন্্রসেবিতং 
ক্রমালয়ঃ পত্রফলানম্বৃভোজনম,। 
তৃণানি শয্যা বসনঞ্চ বন্ধলং 
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন্জীবনম্‌ ॥ 
পিংহ-ব্যাদ্র-পররপূর্ণ সদাই যে বন, 
বরং তাহাও ভাল, হেন লয় মন।' 
কন পত্র কিংবা জল বরং খাইয়া 
অরণ্যে থাকিব 'গিয়া সংসার ছাড়িয়া। 


নীতি-রত্বমূ ১০৭ 


বরং তৃণের শয্যা করিব রচন, 
বরং বন্ধল-বন্ত্র করিব ধারণ, ৷ 
তবু যেন ধন-হীন হয়ে এ জীবনে 
থাকিত্বে না হয় কতু বন্ধু-গণ সনে! 


( ১৫) 


কোন্‌ কোন্‌ স্থলে কোন্‌ কোন্‌ লোকের জীবন মরণবৎ বোধ 
হয়, ভাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :__ 


সাধুস্ত্রীণাং দয়িতবিরহছে মানিনাং মানভঙ্গে 

সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্‌। 
 অন্ঠোদ্রেকে কুটিলমনসাং নিগ্ণানাং বিদেশে 

ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং ভূরিসম্তাবিতানাম্‌ ॥ 


পতির বিরহ-ছুংখ সয় যেই মতী, 
মরণ হইল যেন, এই তার মতি। 
বারেক মানীর মান নষ্ট যদি হয়, 
নিশ্চিত মরণ ব'লে তার মনে হয়। 
সঙ্জনের অপবাদ কভু যদি রটে, 

. অমনি ভাবিয়া লয় মরণ নিকটে। 

. পত্ডিত জনের কেহ করিলে পীড়ন, 

 ৰোধ হয় যেন তার হইল মরণ! 
পরের দেখিলে ভাল কুটিল যে সন, 
মরণ হুইল ধেন, এই তার মন। 


১০৮ উদ্ভট-শ্লোক-মাল! 
গুণ-হীন জন ম্দি যাইল বিদেশে, 
মরণ হইল তার বলি ভাবে শেষে। 
ভূত্যের অভাব যদি হল একবার, 
যে জন এশ্বধ্য-শীলী মরণ তাহার ! 


৯১ ওসি 


 নীতি-সারঃ 
( ঘটকর্পর-বিরচিতঃ ) 


(১) 
যে ছুই জন পরম্পর মিত্রতা-স্যত্রে চিরদিন আবদ্ধ থাকে, 
তাহারা বহুদূরে বসতি করিলেও সেই দূরপথ দূরবর্তী বলিয়া বোধ 
হয় না, এবং তাহাদের মিত্রতাও কিছুমাত্র হাস প্রাপ্ত হয় না। 
ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ £-_ 


গিরৌ কলাগী গগনে পয়োদো 
লক্ষান্তরেহর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্‌। 
ইন্দুদ্ধিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু- 
ধো যস্য মিত্রং ন হি তদ্য দূরম্‌। 
ময়ূর বসতি করে পর্বত-শিখরে, 

কিন্ত তার বন্ধু মেঘ আকাশ-উপরে । 

লক্ষ যোজনের পথে দেব দিবাকর, 
প্রেয়ণী পদ্মিনী তার, জলের উপর. 


নীতি-সার: ্‌ ৬০১ 


দ্বিলক্ষ যোজনে চন্দ্র আকাশের তলে, 
প্রণযিনী কুমুদিনী কিন্তু রহে জলে । 
এই সব পরস্পর থাকে কত দুরে, 
কিন্তু সবে বাধা আছে প্রণয়ের ভোরে । 
যার প্রতি রহে যার প্রগাঢ় প্রণয়, 
তাহাদের পথ কু দূর বোধ হয়? 


( ২ ) 
পুরুষের ধন না থাকিলে, তাহার মাতা, পিত।, পুক্র, ভাষ্য, 
সহোদর, ভূত্য প্রভৃতি কেহই তাহাকে ভাল বাদে না। ধনই 


মানুষকে বশে রাখিয়া দেয়। ধনের মহব্ব-ব্ণনই এই শোকে 
কবির অভিপ্রেত বিষয় £__ 


মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সন্তাষতে 
ভৃত্য; কুপ্যতি নান্ুগচ্ছতি সত; কান্তা চ নালিঙ্গতি। 
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেইপ্যালাপমাত্রং স্ুহ্বৎ 
তস্মাদর্থমুপার্জয়ন্ষ সুমতে হ্র্থেন সব্বে বশাঃ ॥ 


কত নিন্দা করে মাতা, * আদর না করে পিত। 

নিজ সহোদর নাহি করে সম্ভাষণ! 

ভুত্য বাক্য-বাণ হানে, পুত্র নাহি কতু মানে, 
_. গৃহিণী নাহি করে প্রেম-আলাপন ! 

পাছে কিছু দিতে হয়। . - এই ভয়ে বন্ধু রয়, 
একটা কহিতে কথা কিছুতে না চায়! 


উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
শুন ওহে বুষ্ধিমন্‌ কর অর্থ উপাঙ্জন, 
অর্থবলে বশীভূত সবাই ধরাস়্ !. 
(৩) 


ধনের প্রশংসা করিয়া কবি কহিতেছেন ৮ 


ধনৈনিষ্কুলীনাঁঃ কুলীনা ভবস্তি 
ধনৈরাপদং মানব নিস্তরস্তি | 
ধনেভ্য; পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে 
ধনান্তর্জয়ধবং ধনান্যর্জয়ধবম্‌ ॥ 


নাই যার কুল, তার কুল হয় ধনে, 
প্রধান উপায় ধন বিপদ্-মোচনে, 

ধন্‌ হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্ত্র না আছে সংসারে, 
প্রাণপণ কর ধন-উপাজ্জন তরে ! 


(৪ ) 
ধনের মহিম-বর্ণনই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য নী 
ন নরস্য নরো দাসো দাসশ্চার্থস্য সব্র্বদা। 
ঞগীরবং লাঘবং বাপি ধনাধননিবন্ধনম্‌॥ 


নরের ঘাসত্ব নাহি কভু করে নর, . 
অর্থেক্ধি দাসত্ব নর করে নিরন্তর । 


নীতি-সারঃ ৯১১ 
%% » 


নীচ, অতি নীচ, এমন কি যপরোনাস্তি নীচ উপায়েও কাধ্য- 

সাধন করা মনুষ্যের কর্তব্য। নিজ কার্য; উদ্ধার করিবার জন্য 

₹ ভগবান্‌ নারায়ণকেও কখনও বামন কখনও ব৷ শুকর, কখনও 

ৰ। ঈ মৃত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল । বক্ষ্যমাণ প্রোকে 
ইহাই, কবির বক্তব্য বিষয় £__ 


রিবিক্রমোহভুদপি বামনোহসৌ 
স. শুকরশ্চেতি স বৈ বৃসিংহঃ। 
নীচৈরনীচৈরতিনীচনীচৈঃ 

সর্ববরপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যম্‌॥ 


4 ক্বা নীচ, অতি নীচ, নীচ তারো চেয়ে 
সাধিবে আপন কাধ্য যে কোন উপায়ে। 
তার সাক্ষী ত্রিবিক্রম দেব নারায়ণ 

বামন, শুকর, শেষে নরসিংহ হন ! 


(৬) 


মন্থস্তের চিত্ত, বিত্ব, জীবন, যৌবন গ্রত্তৃতি ষাবতীয় পদার্থ ই 
বিনশ্বর; কিন্ত তাহার একমাত্র কী্িই চিরস্থায়িনী। ইহাই এই 
ঙ্লোকে কথিত হইয়াছে ₹_ 

চলং চিত্বং চলং বিত্বং চলং, টার 
টলাচলমিদং সর্বং ক্কীতির্যদ্য সস জীবতি ॥.. 





১১২ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


কিবা ধন, মন, কিবা জীবন, যৌবন, , 
স্থির নয় এ সবার কিছুই কখন! 
কীন্িই স্থৃস্থির-ভাবে থাকে অনিবার, 
যথার্থ জীবিত সেই, কীগ্তি রহে যার! 


( ৭ ) 


এ সংসারে ধাহার শৌধ্যাদি ও দানাদি বিষয়-জনিত সুনাম 
থাকে, তিনিই যথার্থ জীবিত; কিন্তু যে ব্যক্তির এরূপ স্থনাম নাই, 
সেই ব্যক্তিই জীবিত থাকিয়াও মৃতবখ গণ্য হয়। ইহাই এই 
শ্লোকের ভাবার্থ :-_ 


স জীবতি যশো যস্য কীন্তির্প্য স জীবতি। 
অযশোইকীত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি ম্বৃতোপমহ ॥ 


স্থনাম রহিবে যার শৌধ্যাদি-জনিত, 
এ সংসারে দেই জন যথার্থ জীবিত। 
দানাদি-জনিত যাঁর রহিবে স্বনাম, 
যথার্থ জীবিত সেই জন অবিরাম। 
যে জনের ধশঃ কীত্তি না রহে কখন, 
প্রাণ থাকিলেও তার যথার্থ মরণ! 


(৮) 


আহার, ও বিহার এই দুই বিষ ভিন্ন অন্ত বিষয়ে বৃদ্ধের কথা 


. : নীতি-সারঃ ১১৩ 


বদ্ধস্য বচনং গ্রাহামাপৎকালে হ্া,পস্থিতে । 
সর্ধত্রৈং বিচারে তু নাহারে ন চ মৈথুনে ॥ 
উপস্থিত হয় যবে বিপৎ-সময়।.. 
শুনিবে বৃদ্ধের কথা হইয়া তন্ময়। 
সমন্ত কার্যেই রেখে বৃদ্ধের বচন, 
ভোজনে মৈথুনে কিন্তু না রেখো কখন! 


(৯) 
যে ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট ও ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট হুয়, অর্থাৎ যাহার 


চিত্তের স্থিরত৷ নাই, তাহার প্রমাদেও বিষাদ. এবং অন্ুগ্রহেও 
নিগ্রহ আছে। ইহাই এই ম্লোকের কথ্যমান বিষয় £_- 


কচিদ্‌ রুষ্ট: কচিৎ তুষ্টো৷ রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে । 
অব্যবস্থিতচিত্ত্য প্রসাদোইপি ভয়ঙ্কর? ॥ 


কখনও রুষ্ট হয়। কখনও তুষ্ট রয় 
ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট তুষ্ট যেই জন হয়, 

তার মন এক নয়, ভিন্ন কালে ভিন্ন হয়, 
তার প্রসাদেও রহে বিপদের ভয়! 


( ১* ) 


ক্রোধ করিবার যে কারণ থাকিলে মাহুষ ক্রুদ্ধ হয়, সেই' 
কারণ দূরীভূত হইলেই তাহার, ক্রোধ-নিবৃত্তি' হইয়া থাকে? কিন্তু 
কারণ না৷ থাকিলেও যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তাহার: ক্রোধ কিছুতেই 
প্রশমিত হয়. না! ইহাই এই স্লোকের বক্তব্য, বিষয় £_ 
| [ ৮ ] 


দিমিতমুদ্িষ্ত ছি ষঃ প্রকৃপ্যতি, 
প্রবং স তস্যাপগমে প্রপীদ্দতি। 
_ অকারণদ্ধেষি মনোইস্তি যস্য তু 

কথং জনস্তং পরিতোযপ্রিষ্যুতি ॥ 


কারণ থাকিলে ভবে ক্রোধ যার হয়, 
সে কারণ গেলে, তাহা নাহি আর রয়। 
নাহি যার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ, 
অথচ য্্যপি ক্রোধ করে সেই জন, 
হেন জন কেবা কোথা রহে এ সংসারে, 
 সন্তষ্ট করিতে পারে যে জন তাহারে? 


(১১) 
€$লিংহের প্রতি শুকরের উক্তি) 


মহামুর্থই মহাপপ্ডিতের নিকটে আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ 
করিয়া সাধারণ লোকের হাস্তাম্পদ হয়। ইহাই কবি কৌশল- 
সহকারে শুকর ও মিংহের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন :- 
দশ ব্যান্। জিতাঃ পুর্ং সপ্ত সিহহাস্ত্রয়ো গজাঃ। 
পশ্যন্ত দেবতাঃ সর্বা অগ্ভ যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥ 
দশ ব্যাদ্র, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী আর 
দর্শন করুক যত দেবতা-নিকর, 
স্তোঘাচ্চে আম্বাতে, আন বাধিবে সমর ! 


১১৫ 





100৯২ ) 
(শুকরের প্রতি শিংহের ্রত্যুক্তি ) 
যহাপপ্ডিত মহামুর্খের নিকটে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন 
করিবার চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমেই পরাজয় ত্বীকার করেন। 
পণ্ডিতই, পণ্ডিত ও মূর্থের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। সিংহ ও 
শৃকরের উদাহরণ দিয়া কবি এই গ্লোকে ইহাই কহিতেছেন £-_ 
গচ্ছ শুকর ভত্রং তে ব্রহি সিংহ ময় জিতঃ। 
পণ্ডিতা এব জানস্তি সিংহশৃকরয়োর্বলম,॥ 
যাও হে শুকর! তুমি থাক হে কুশলে, 
সিংহেরে করেছি জয়, বলিও সকলে। 
এ সংসারে বুদ্ধি যার আছে বিলক্ষণ, 
সিংহ-শুকরের বল বুঝে সেই ভবন! 
(১৩) 
তেজস্বী পুরুষই উদ্যম এবং কাণুরুষই দৈব-বল অবলম্বন করিয়া 
থাকে । দৈব-বলে বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন করাই 
পুরুষত্বের প্রধান লক্ষণ। কোন কবরে যত্ববান হইয়াও তাহাতে 
সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে কর্ম-কর্তীর দোষ হয় না। ইহাই 
“এই শ্লোকের ফলিতার্থ £-- 
 উদ্োগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি 'লক্ষমী- 
দৈবেন দ্েয়মিতি কাপুরুথা বদস্তি। 
দৈবং বিহায় কুরু পৌরুষমাস্তশক্তয। 
যত্ধ্ে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ॥ 


৮৮১৬ 


উদ্তট-গ্লোক-মাল! 


উদ্যোগ করিয়া থাকে যেই নিরস্তর, 
হইবে লক্ষ্মীর কূপা তাহারি উপর! 
দৈব-বলে সব মিলে, এ কথা যে বলে, 
নিশ্চিত সে কাপুরুষ জানিও ভূতলে । 
দৈব-নাম দূর করি, রে অবোধ নর! 
উদ্যোগ করহ সদা হইয়া তৎপর। 

যত্বও করিলে যদি সিদ্ধি নাহি হয়, 
তবে আর কিবা দৌষ বল তায় রয়? 


(১৪ ) 


সংসারে নানাবিধ দুশ্চিন্তার বিষয় থাকিলেই পুরুষ তাহা মনে 
মনে নিরস্তর 'আন্দোলন করিয়া অবশেষে কাষ্ঠবৎ শুফ হইয়া যায়। 
ইহার যাথাধ্থ্য-প্রতিপাদ্ন করিবার নিমিত্ত কবি স্বয়ং ভগবানেরও 
দুর্গতির কথা এই ক্লোকে কহিতেছেন :₹_ 


__এক। ভার্ষ্য! প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়! 
পুজ্রোইপ্যেকো। ভূবনবিজয়ী মন্মথে। ছুনিবারঃ। 
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধো বাহনং পন্নগারিঃ 
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥ 


এক ভাধ্যা সরস্বতী বড়ই মুখরা, 


যাহার মুখের চোটে ফেটে যায় ধরা! 
আর এক ভা্যা রন্‌, লক্ষী নাম তার, 


. এবাড়ী ওবাড়ী করা মহারোগ ধার! 


 নীতি-সারঃ ১১৭ 


দিগ্বিজয়ী এক পুত্র ছুরস্ত মদন, 
পঞ্চ শরে খুঁচে খুচে করে জালাতন ! 
অনন্ত সর্পেতে শধ্যা, সমুদ্রে নিবাস, 
গরুড়ের কাধে চড়ি' চলা বারমাস 1 
এই সব মনে মনে তোলাপাড়া করি, 
শ্কাইয়া কাঠখানি হয়েছেন হরি ! 


(১৫) 
এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। মানুষ ইহাতে কয়েকদিন 


মাত্র থাকিয়াই -আবার চলিয়া যাইবে, ইহাই ঈশ্বরের অবার্থ নিয়ম । 
এই নীতিই এই শ্লোকের শিক্ষণীয় বিষয় ১. 


অতিদূরপথশ্রাস্তাশ্ছায়াং যাস্তি চ শীতলাম্‌। 
শীতলাশ্চ পুনর্যান্তি কা কস্য পরিদেবন! ॥ 


বহু দূর পথে যদি কেহ কভু যায়, 

শান্তি দূর করে বসি শীতল ছায়ায় । 
শ্রাস্তি দূর করিয়াই কোথা চলে যায়, 
কার তরে শোক ছুঃখ করিবে ধরায়! 


6১৬) 
মানের দিকে জ্রক্ষেপ না করিয়া অপমান সঙ করিয়াও 
কাধ্যোদ্ধার করা এ সংসারে বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য। কাধ্য- 
নাশেই মানুষের মূর্খতা প্রকাশ পাইনা থাকে। ইহাই এই 
শ্লোকে কথিত হইয়াছে £-7 


১১৮ উদ্তট-প্লোক-মালা 


অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্ধ। চ পৃষ্ঠতঃ। 
 স্বকাধ্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্ধ্যধ্বংসে হি মূর্খতা ॥ 
যত কিছু অপমান সম্মুখে ধরিয়া, 
ঘত কিছু আছে মান পশ্চাতে রাখিয়া, 
স্বকারধ্য সাধন করে বুদ্ধিমান জন, 
একমাত্র কাধ্য-নাশ মুখের লক্ষণ! 


(১৭) 
বহুগুপশালী লোকের একটামাজ্ম দোষ থাকিলে তাহ! লক্ষ্য না 
হইয়া! অদৃশ্য হইয়া পড়ে ;--এ কথাটা সত্য নহে; কারণ বহুগুণ- 
শালী লোকের একমাত্র দারিদ্র্য-দৌষই স্পষ্টর্ূপে প্রতিভাত হয়। 

ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি :-- 


একো। হি দোষো গুণসন্গিপাতে 

নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে। 

ন তেন দৃষ্টং কবিনাপিতেন 
দারিজ্যমেকং গুণরাশিনাশি ॥ 

“যাহার অসংখ্য গুণ রছে এ ধরায়, 

একমাত্র দোষ তার কে দেখে কোথায়? 
থে কবি এ কথ! বলে, নাই তার জানা, 
এই জগতের সর্ব কাণ্ড কারখানা ! ছি 
_ খাকুক অসংখ্য গুণ, বিস্তু তবু হায় 

একমাত্র দারিজ্রেই সব চে'কে যায়! 


'নীতি-সারঃ ১১৯: 
(১৮). 
যে কার্য একবার করা হইয়াছে, তাহার আর কি করা ধায়? 
যে ব্যক্তি এরুবার মরিয়া! গিয়াছে, তাহার কিরূপে পুবর্বার হ্বরণ 
সম্ভবে? যে বিষয় অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত আর 
শোকের প্রয়োজন কি? ইহাই এই ক্লোকে কবির কথ্যযান বিষয় ₹-৮ 
কৃতস্য করণং নাস্তি মৃত্য মরণং তথা | 
গতস্য শোচনং নাস্তি হোতদ্বেদবিদীং মতম্‌॥॥ 
যে কাধ্য করেছ, তার কি আর করিবে? 
যে জন মরেছে, সে বাকি আর মরিবে? 
গত বিষয়ের শোকে কিবা প্রয়োজন £ 
এই কথা ব'লেছেন বেদবিদ-গণ ! 
(১৯ ) 
মৃত্যুর বিশেষ কারণ থাকিলেও কাল পূর্ণ না হইলে জীবের 
মৃত্যু নাই; কিন্তু মৃত্যুর বিশেষ কারণ না থাকিলেও কাল পূর্ণ 
হইলেই তাহার মৃত্যু অবশ্স্তাবী। ইহাই এই গ্লোকে কবির 
বক্ষামাণ বিষয় ২৮ 
নাকালে জিয়তে জন্তধিদ্বঃ শরশতৈরপি। 
কুশকণ্টকবিদ্ধোহপি প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ 
সময না হ'লে হায় কেহ নাহি মরে, . 
সে জন বিদ্ধও যদি হয় শত শরে! 
7২ 


১২০. উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


( ২০): 
জীব, গণীর সমুত্রেই মগ্ন হউক, উচ্চ পর্বত-শূঙ্গ হইতেই 
পতিত হউক, অথবা! দুরস্ত তক্ষক-সর্প ছারাই দষ্ট হউক, তথাপি 
যর্দি তাহার পরমায়ুঃ থাকে, কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না। 
ইহাই কবি এই ঙ্লোকে কহিতেছেন £-- 


নিমগ্রস্য পয়োরাশৌ পর্রতাৎ পতিতস্য চ। 
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আমুর্মন্নাণি রক্ষতি। 
_.. সমুদ্রেও মগ্ন যদি হয় কোন জন, 
পর্বত হ'তেও যদি হয় বা পতন, 
ছুরস্ত তক্ষক-সর্প ধরিয়া তাহারে 
বিষ-দস্ত দিয়া যদি খণ্ড খণ্ড করে, 
তথাপি তাহার প্রাণ কে করে সংহার, 
কিছুমাত রা থাকে যদি তার! 
| ( ২১ ) 
কারধা- 'নীতিজ ব্যক্তি এই অন্ত ভূমগ্ুলের যাবতীয় স্থানেই 
পরিভ্রমণ করুন, তথাপি ঈশ্বরের মনে যাহা আছে, সেইরূপ 
ফলই তিনি প্রাপ্ধ হইবেন; ইহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক ফল 
তিনি কিছুতেই প্রাপ্ত হইবেন । না। ইহাই এই ক্লোকে কথিত 
হইয়াছে ₹- ' | 


কারার নাম নীতিজ্ঞো আারনারনিরার | 
ফলং পুনভ্দের স্যাদ্‌ যদ বিধেরশসি, স্থিতম্‌। 


| গুণ-রত্বম্‌. এ ১২১. 


কার্্য-নীতি বিলক্ষণ জানা আছে যার, 
ছুটোছুটি করিলেও সদা চারিখার, 

সেই ফল ভিন্ন তার আর গতি নাই, 
বিধাতার মনে যাহা রয়েছে সদাই। 





গুণ-রতুম্‌ 
( ভবভূতি-বিরচিতম্‌ ) 
(১) 
কৰি এরই শ্লোকে দেবাধিদেব গণেশের লীলা-বর্ণন করিয়! 

মঙ্গলাচরণ করিতেছেন £-- .. 
সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহৃতকৌমারবহ্থি- 
্রাসান্নাসাগ্ররন্ব,ংং বিশতি ফণিপতো, ভোগসস্কোচভাঙ্জি । 
গণ্ডোজ্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শুলপাণে- 
বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্ত চীৎকারবত্যাঃ ॥ 


শুল-হন্তে নাচে শিব .তাণুর ধরিয়া, 
মূদঙ্গ বাজায় নন্দী দু-হাতে করিয়া | 
ইহা শুনি কান্তিকের ময়ূর সকল 
মেঘ-ধ্বনি মনে করি এলো সেই স্থল! 
ময়ূরের ভয়ে সর্প ফণা! গুটাইয়া 

.. লুকাইল গণেশের নাস্কায়, গিয়া। 


১২২ উদ্ট-প্লোক-সালা 
দ-গন্ধে মহাশবে ঘতেক ভ্রমর 
উড়্িতে লাগিল গজ-গণ্ডের উপর । 
ভয়াকুল গণেশের মুখ-সঞ্চালন 
করুন সর্বদা তোমাদিগকে পালন । 


(২ ) 
যাহার গলে গরল, মন্তকে মন্দাকিনী, ক্রোড়ে ভগবতী ও 
কটিতটে বাস্ত্র-চর্শ, এবং ধাহার দুশ্ছেগ্চ মায়াজালে এই অনস্ত 


ত্রিভৃবন চিরদিনই 'মাবদ্ধ রহিয়াছে, সেই দেবাধিদেব মহার্দেবকে 
কবি এই শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন £-- 


যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতিতরাং মৌলৌ চ মন্দাকিনী 
যস্থাস্কে গিরিজাননং কটিতটে শার্দ,লচণ্মাস্বরম্। 
যন্মায়া হি রুণদ্ধি বিশ্বমখিলং তস্মৈ নমঃ শম্তবে 
জম্ব,বজ্জলবিন্দুবজ্জলজবজ্জন্বালবজ্জলবৎ । 


কণ্ঠে কালকুট যাঁর, শিরে মন্দাকিনী, 
ক্রোড়ে দুর্গা-মুখ, বস্ত্র ব্যাত্র-চম্ম খানি, 
্রন্ষাগু-ব্যাপিনী ধার মায়া অনিবার, 

পে শিবের পদে নিত্য প্রণাধ আমার) 
জস্ব, জল-বিন্দু আর জলজের মত 

জন্বাল জালের মত শোভে অবিরত ! 


( ৩ ) 
কবি এই গ্লোঁকে বিগ্যার উৎকর্ধ-বর্ণন' ও ধন অপেক্ষ। তাহার 


শ্রেত্ব-গ্রতিপাদন কারিয়ী বিস্তা হীন মহুম্ককে পশ্ডর সমান বলিয়া 
কল্পনা করিতেছেন :-- .. | 
বি্ধা নাম নরস্ত রূপমধিকং প্রচ্ছরগুপ্তং ধনং 
বিদ্যা ভোগকরী যশংশুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরু | 
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং 
বিদ্যা রাজন ' পৃজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশু ॥ 
বিগ্যাই নরের রূপ, অতি গুপ্ত ধন, 
বিদ্যাই সম্ভোগ-শুভ-যশের কারণ, 
বিদ্যাই গুরুর গুরু এই মহীতলে, 
বিদ্যাই পরম বন্ধু বিদেশে থাকিলে, 
বিদ্যাই সংসারে এক দেবতা-রতন, 
বিদ্যাই রাজার পুজ্য, -পৃজ্য নহে ধন! 
হায় রে যাহার বিদ্যা নাই এ সংসারে, 
পশু বিনা কিবা আর বলা! যায় তারে! 
(৪ ) 
গুনবান্ই গুণবানের গুণ এবং বলবান্ই বলবানের বল বুঝিতে 
সমর্থ ;-নিওুণ] ও নির্বলের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কোকিলই 
বসস্তের গুণ বুঝিতে পারে, কিন্তু কাক তাহা বুঝিতে পারে না; 
এবং হস্তীই সিংহের বর্ বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু ইন্দুর তাহা বুঝিতে 
সমর্থ নহে। ইহাই এই ক্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় £-- 
গুণী-গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিগুণৌ 
বঙলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলঃ। 


১৮২৪. 


উদ্তট-শ্লোক-মালা 


পিকো। বসস্তস্ক গুণং ন. বায়সঃ 
করী চ সিংহম্য বলং ন মৃষিকঃ॥ . 


গুণবান্‌ 


গুণীই গুণীর গুণ বুঝে লন মনে, 
নিগুণ তাহার গুণ বুঝিবে কেমনে ! 


বলীই বলীর বল বুঝিতে সক্ষম, 


দুর্বল তাহার বল বুঝিতে অক্ষম! 
বসন্তের যত গুণ পিক বুঝে লয়, 
কাকের বুঝিতে তাহা শক্তি নাহি রয়! 
হস্তীই সিংহের বল বুঝে লয় মনে, 
হায়' রে ইন্দুর তাহা বুঝিবে কেমনে ! 


(৫ ).' 


লোক যাহা গুণ বলিয়া মনে করেন, নিগুণ লোক 


তাহা দৌষ বলিয়। স্বীকার করে। নদীর নির্শল জল সুমি 
ইলেও সমুদ্রে গিয়া তাহা অপেয় হইয়া উঠে। ইহাই এই প্লোকের 


শা -- 


গুণা গুণজ্ঞেযু গুণীভবস্তি 


তে নিগুণং প্রাপ্য ভবস্তি দোষাঃ। 


সুস্বাছ্ুতোয়প্রবহা হি নদ্যঃ 
সমুদ্রমাসাদ্য ভবস্ত্যপেয়াঃ ॥. 


্ গুণী গুণজ্ের কাছে গুণী হয়ে রন্‌ঃ ৪ 


নিগুণের কাছে কিন্ত সদা দোষী হন্‌। 


 গুণ-রত্বমূ ১২৫ 


নদীর নিম্মল 'জল মিষ্ট সাতিশয়, 
. সমুদ্রে পড়িলে কিন্তু পান-যোগ্য নয়! 


(৬) 


স্বজনের মুখে দোষও গুণ এবং ছুর্জনের মুখে গুণও দোষ 
বলিয়৷ কীত্তিত হইয়া থাকে। মেঘ সমুদ্রের লোণা! জল খাইয়াও 
মিষ্ট জল, এবং সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও বিষ উদ্দিগরণ করে), 
ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন £-- 


গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জনমুখে 
গুণ দোষায়স্তে তদিদমপি নে। বিস্ময়পদম্। 
যথা জীমূতোইয়ং লবণজলধের্বারি মধুরং 
ফণী ক্ষীরং পীত্বা বমতি গরলং ছুঃসহতরম্‌ ॥ 


সংসারে যথার্থ সাধু হন্‌ যেই জন, 
দৌোষকেও গুণ বলি" করেন গ্রহণ ! 
পরম অসাধু কিন্ত যেই জন হয়, 
গুণকেও দোষ বলি” তার মনে লয়। 
সাধু অসাধুর এই ভিন্ন আচরণ, 
কিছুতেই নহে ইহা বিস্বয়-কারণ! 

_ জলধর সাগরের খায় লোণা' জল, 
কিন্তু মিষ্ট জল দিতে না হয় বিফল। 
বিষধর জুমধুর দুপ্ধ-পান করে, : 
কিন্তু হায় মহাকটু. গরল উপরে! :. 


১২৬ উদ্ভট-প্লোক-মাল। 
€ ৭). 
বিদ্যা, ধন ও দৈহিক বল,”-এই তিনটা বন্ত ভজন ও দুর্জনের 
আশ্রয়ে থাকিলে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। 
আধার-ভেদেই যে একই জআধেয় "বস্ত্র গুণাস্তর জনে, তাহার 
ৃষ্াস্ত-প্রদর্শন করাই এই গ্লোকে কবির অভিপ্রেত £_ 
বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় 
শক্তিঃ পরেঘাং পরিপীড়নায়। 
খলন্য সাধোবিপরীতমেতন্ধ 
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥ 
সংসারে খলের বিদ্যা বিবাদ-কারণ, 
গর্তের কারণ তার ধন-উপাঞ্জন, 
মহাশক্তি রহে তাঁর পরের পীড়নে, 
এই সব বিপরীত কিন্তু সাধু জনে; 
জ্ঞান হেতু বিদ্যা তার, দান হেতু ধন, 
পর-রক্ষা হেতু তার শক্তিই সাধন! 


(৮) 
বল অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান। বহু বল থাকিলেও কিছুমাত্র 
বুদ্ধি না থাকায় বৃহদীকার হস্তী চিরদিনই ক্ষুত্রকায় মানবের 
অধীন রহিয়াছে। কবি এই কথাটা কৌশল-ক্রমে এই ক্পোকে 
কহিতেছেন £-- 
মতিরের বলাদূ গরীয়সী মি 
যদভাবে করিপামিয়ং দশা). . 


গরম ১২৭ 
মজীৰ ডিগ্ডিম: 





বল হ'তে বুদ্ধি বড়, জানিও নিশ্চয়, 
বল আছে, বুদ্ধি নাই, কিবা তায় হয়? 


বুদ্ধি নাই, কিন্তু বল ধরে সর্বক্ষণ 


তাই গত হম্তীর দশা হয়েছে এমন, 
হস্তীর উপরি চড়ি” ঢাক বাজ্ঞাইয়া 
মাহুত এ কথা সবে দেয় রটাইয়| ! 


(৯). 


পুত্র যতই রূপবান্‌, ধনবান্‌ ও গুণবান্‌ হউক, বিদ্বান না হইলে 
তাহার জীবনই বৃথা । ইহাই এই গ্লোকের ফলিতার্থ 


বরং গর্ভশ্রাবো। বরমপি চ নৈবাভিগমনং 
বরং জাতপ্রেতো বরমপি চ কন্যাভিজননম্‌। 
বরং বন্ধ্যা ভা্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি- 


রত 


] 


চাবিদ্বান্‌ রূপদ্রবিণগণযুক্তোইপি তনয়ঃ ॥ 


সেও ভাল, গর্ভন্রাব যদি কভু হয়, 

সেও ভাল, নারী-সঙ্গ যদি নাহি লয়। 
সেও ভাল, জন্মিয়াই যদি যায় মরে, 
সেও ভাল, জন্মে, যদি কন্যাই উদরে, 


.. স্বেও. ভাল, ভাধ্যা যদি বন্ধ্যা ৰায়-মাঁস। 
[কেও ভাল, গর্ভে বদি নিত্য করে বাস! 


১২৮ উদ্ভট-গ্লোক-মালা 
রূপ-্ধন-চয়-যুক্ত হ'লেও তনয় 
বিদ্যা না থাকিলে, তার কিছু কিছু নয়! 


(১*) 
কি কি গুণ থাকিলে যামিনী, কামিনী, মাধুরী ও চাতুরী- 
নামের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, কবি এই ঙ্সোকে তাহাই নিরূপণ 
করিতেছেন £- 


যা রাকা শশিশোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী 
যা সৌন্দধ্যগ্রণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী । 
যা গোবিন্বপদারবিন্দমধুগা সা মাধুরী মাধুরী 
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভ্তাং জ। চাতুরী চাতুরী ॥ 
নর্ষে পূর্ণিমা রাত্রি, সেই ত যামিনী! 
রূপযুতা পতিত্রতা, সেই ত কামিনী! 
হরি-পাদ-পন্ম-মধু। সেই ত মাধুরী! 
তরায় উভয় লোক, সেই ত চাতুরী! 


( ১১ ). 


কি কি কারণে বিদ্যাই সর্বব- পরে ধন, আহা কৰি র্‌ শ্লোকে 
নিক্ষপণ করিতেছেন : _ 


্ঞাতিভিরব্যতে নৈব : চৌরেগাপি ্ নী নীয়তে । 
দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি' বিদ্যারত্বং মহাধনম্॥ 


গুণ-রত্বমব ১২৯ 
জঞাতিরাও নাহি পারে করিতে বন্টন, 

চুরি করিতেও নাহি পারে চোর-গণ, 

বহু দান করিলেও নাহি হয় ক্ষয়, 

বিদ্যার মতন ধন আর কিবা রয়? 


( ১২ ) 
কখনই মৃত্যু হইবে না, এইরূপ মনে করিয়াই বিদ্যা ও ধন 
উপাঙ্জন করা বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য) এবং এখনই মৃত্যু হইবে, 


এইরূপ মনে করিয়াই তাহার ধর্্ম-কাধ্য করা উচিত। .ইহাই এই 
শ্রোকের ফলিতার্থ £-- 


অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। 
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥ 


বিদ্যা আর অর্থ যবে করে উপাজ্জন। 
স্বয়ং অক্মর ভাবে বুদ্ধিষ্জান জন্ন। 
ধরেছে চুলের ঝুটি এসে যেন যম, 
ধর্ম-কার্ধ্য «হেতু তার ইহাই নিয়ম! :, 
চি 
লোকে রূপের অপেক্ষা গুণেরই আদর করিয়া! থাকে । প্রিয় 
দর্শন পুষ্প স্ুগান্ধ-শূন্ত হইলে কেহই তাহার আদর করে ন|। 
ইহাই এই ঙ্সোকে' কথিত হইয়াছে :-_ 
_গুণেন স্পৃহণীয়ঃ স্যাদ ন রূপেণ যুতো জনঃ। ; 
 সৌগন্ক্যহীনং নাদেয়ং পুষ্পং কাম্তমপি +কচিৎ । 
| ৯ 


১৩০ ... উত্তট-শ্লোক-মাল। 
গুণ যার থাকে, তার পরম আদর, 
রূপের আদর নাই সংসার-ভিতর | 
পুষ্পটী হউক যত নেত্র-তৃপ্তি-কর, 
স্থগন্ধি না হলে, তার কে করে আদর? 


চরের লা জর 


ধর্ম-বিবেকঃ 


( হলায়ুধ-বিরচিতঃ) 
(১) 


ত্রিভূবনে শত সহস্র বৃক্ষ আছে, কিন্তু ধর্ম-বৃক্ষের ন্যায় পরম 
পূজ্য ও অমূল্য বৃক্ষ আর নাই। শ্রদ্ধাই ইহার বীজ, এবং ত্রাক্মণ- 
গণের জল-সেচনেই ইহা পরিপুষ্ট ও. পরিবদ্ধিত হয়। চতুর্দশ 
বিদ্যাই ইহার শাখা, এবং পুণ্য-লাভ হেতুই "লোকে ইহার আদর 
করিয়া থাকে । এই বৃক্ষের স্ুল ও স্ুক্. দুইটী ফল আছে, 
একটীর নাম “কাম” ও অপরটীর নাম “মোক্ষ”। ইহাই এই 
শ্লোকে কথিত হইয়াছে ₹_- | 


শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদান্ুসিক্তঃ 
শাখা বিদ্যাস্তাশ্ততে! দশাহপি। 
পুণ্যান্যর্থা দ্ধে ফলে স্থুলস্ক্ষে 
কামো৷ মোক্ষো ধর্মবৃক্ষোইয়মীড্যঃ ॥ 


ধর্ম-বিবেকঃ ১৩১ 


ধশ্ম-বৃক্ষ সকলেরি পুজ্য সর্বক্ষণ, 
বেদ-জলে পুষ্ট তাহা! করেন ব্রাঙ্ণ। 
চতুর্দশ-বিদযা-শাখা তাঁর চারিধারে, 
যত্ব করে তারে লোক পুণ্য-লাভ তরে। 
স্থল সুক্ম দুই ফল তাহে অবিরাম, 
কাম মোক্ষ 'ণই ছুই তাহাদের নাম! 


(২) 


স্বল-বুদ্ধি মানব, ধর্মের সুম্্-গতি বুঝিতে পারে না। ভগবান্কে 
সর্বস্ব দান করিয়াও বলি-রাজ পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন। -কিন্তু 
এক সরা মাত্র ছাতু দান করিয়াও কোন এক খষি (উদ্বৃত্ত 
ব। খচীক?) ত্বর্গ-লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে অনলতী 
থাকিয়াও কুস্তী-দেবীর ভাগ্যে ন্বর্গলাভ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সতী সাধ্বী 
পতিব্রতা সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিতে বাধা হইয়াছিলেন । 
ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমীণ বিষয় £-- | 


যাতঃ শ্মামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলি: 
শক্ত,প্রস্থবিসঙ্জনাৎ স. চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ। 
আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুস্তী সমারোহয়ৎ 
হা সীতা পতিদেবতাইগমদধে। ধর্মস্ত সুক্ষা গতিঃ ॥ 


সমস্ত পৃথিবী দান করি নারায়ণে 
বলি-রাজ বদ্ধ হন্‌ পাতাল-ভবনে !, 
এক সরা ছাতু দিয়া কোন এক মুনি 
স্বর্গে বাস করিলেন,_-এ কথাও শুনি! 


১৩২ উদ্তট-ক্লোক-মাল। 
বাল্য.কাল হ'তে কুম্তী পরম অসতী, 
অবশেষে হলো তার স্বর্গ-ধামে গতি ! 
কিন্তু দেই সীতা-দেবী প্তিব্রতা নাঁধী, 
ফি দোষে পাতালে যান্, বুঝিতে না পারি! 
ধর্মের পরম ক্স গতি নিবস্তর, 
সন্ধান কি পায় তার স্থুল-বুদ্ধি নর! 


( ৩ ) 


ষে পঞ্চ পাওবের পিতামহ স্বয়ং ব্যাসদেব ফুমারীর গর্তে জন্ম- 
গ্রহধ করিয়! স্বীয় ভ্রাত্ব-বধৃর বৈধব্য বিনাশ করিতে কিছুমাত্র 
কুষ্টিত হন নাই; যে পঞ্চ পাগুবের পিতা স্বয়ং পাওু-রাজও 
জারজ পুত্র ধলিয়া চিরদিন অভিহিত আছেন; যে পঞ্চ পাগুব, 
পিতা বিদামান থাকিতেও, অন্ত পঞ্চ দেবতার ওরসে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে পঞ্চ পাগ্ডৰ একমাত্র ভাষ্যা লইয়া 
'ছিরদ্রিন তাহাতেই নিরত ছিলেন; সেই পঞ্চ পাগুবেরও গুণ- 
লিন, করিলে মানবের অক্ষয় পুণ্য উপাঞ্জিত হয়! অতএব 
বধের সক্ম-গতি বুঝিতে পারা স্ুল-বুদ্ধি মানবের শক্তি-বহিভূতি! 
কবি এট), ্্োকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন £-_ 


কারীনন্ত মুনেঃ স্ববান্ধববধূবৈধব্যবিধবংসিনো 
নপ্তারঃ খু গোলকস্ত তনয়াঃ কুণ্ডাঃ ব্বয়ং পাগুবাঃ। 
তেহমী পঞ্চ অদৈকযোনিনিরতাস্তেষাং গুণোৎকীর্তনা- 
দক্ষয্যং সুকৃতং তবেদনুদিনং ধর্মাস্ত, শ্ুক্মা গতি ॥ 


ধশ্ম-বিবেক ১৩৩ 


পঞ্চ পাগ্ডবের জন্ম-কথা-বিবরণ 
আশ্্যয হইবে লোক করিলে শ্রবণ, 
তাহাদের পিতামহ ব্যাস খধি-বর, 
ব্যাসের জন্মের কথা শুন ওহে নর,” 
মংস্যগন্ধা-কুমারীর স্থখ সহবাসে 
খধিবর পরাশর জন্ম দিলা ব্যাপশে। 
বিচিত্রবীধ্যের মৃত্যু হইবার পরে 
অন্বালিকা পত্বী তার রহিলেন ঘরে । 
কনিষ্ঠ-ভ্রাতার বধূ অন্বালিকা-সতী, 
ব্যাসদেব তার সনে করিলেন রতি । 
সেই রতি-ফলে পা জন্তিলা ধরায়, 
তার পত্বী কুস্তী, তার জীবং-দশায় 
বিহার করিয়া ধশ্ম বাঘু ইন্দ্র সনে, 
জন্ম দিলা যুধিষ্ঠির ভীম ও অজ্জনে । 
আর এক পাত্‌-্পত্বী, মাজ্রী নাম ধার, 
অশ্িনী-কুষার সনে করিলা বিহার ; 
নকুল ও সহদেৰ এই ছুই-জন, 

সেই বিহারের ফলে দিলেন দর্শন । 
পঞ্চ পাগুবের কথা বুঝে উঠা ভার, 
এক দ্রৌপদীর সনে সবারি বিহার । 
হেন পঞ্চ পাগুবের গুণ-সন্থীর্তনে 
অতুল অক্ষয় পুণ্য হয় ব্রিতুবনে ! 
হায় রে ধর্মের স্ক্ম গতি নিরস্তর, 
বুঝিতে কি পারে তাহা স্ুল-ুদ্ধি নর? 


১৩৪ উদ্টে-শ্লোক-মাল। 


(৪ ) 


কোকিল ও মহাপুরুষ ছুই তুল্য; কারণ প্রত্যেকেরই আহার 
শুচি ও স্বর স্থমধুর! প্রত্যেকেই পর-বাসে পরাধীন, স্বজনের 
প্রতি মায়! শূন্য, বনবাসে স্পৃহাবান্, এবং 'মাধবে ( বসন্ত-কালে ; 
পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞাপনে ) বিশেষ বাকৃপটু। অতএব এরূপ আদরের 
ধন কোকিলেরও অনাদর করিয়া লোকে যে রুমিভোজী খঞ্জনের 
সমাদর করিয়া থাকে, ইহাই অতি আশ্চর্য । কর্মের বিচিত্র 
গতি বুঝিতে পারা মানবের শক্তি-বহিভূত ! 


আহারে শুচিতা ধ্বনৌ মধুরতা নীড়ে পরাধীনতা 
বন্ধৌ নির্মমতা বনে রসিকতা বাচালতা৷ মাধবে। 
এতৈরেব গুণৈধুতং পরভূতং ত্যক্ত1 কিমেতে জন 
বন্দস্তে খলু খঞ্জনং কূমিভূজং চিত্রী গতিঃ কন্মণাম্‌॥ 


পরম পবিত্র বস্ত প্রত্যহ আহার, 

পরম মধুর ধ্বনি মুখে অনিবার, 

পর-বাসে অবস্থিতি অধীন হইয়া, 
বন্ধু-বান্ধবেব মায়া দেয় কাটাইয়া, 
লোকালয় ত্যজি কত যত্ব বন-বাসে, 
মাধবে দেখিলে মুখে কত কথা আসে; 
মহা সাধু-পুরুষের যে সব লক্ষণ, 
কোকিলের সেই সব রহে অন্ুক্ষণ। 
এ গুণ থাকিতেও কোকিলে ত্যজিয় 
কীট-ভোঙ্গী খঞ্জনেরে ধরিয়া আনিয়া! 


ধর্ম-বিবেকঃ ১৩৫ 


যত্ব করি রাখে লোক গৃহে আপনার, 
হায় রে! কর্মের সুশ্ম গতি বুঝা ভার! 


(৫ ) 
কোনও এক কপোতিকা, কপোতকে কহিতেছিল, “নাথ ! 
আমাদের অন্তিম কাল অসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ দেখ, 
নিয়্-দিকে এক ব্যাধ ধন্ুর্বাণ হ্ন্তে করিয়। ধ্রাড়াইয়া রহিয়াছে 
এবং এক বাজ-পক্ষী আমাদিগের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে”” | 
এমন সময়ে হঠাৎ সর্প-দংশনে ব্যাধের মৃত্যু হওয়াতে তাহার 
হন্তস্থিত বাণ সহস] ছুটিয়! গিয়া বাজ-পক্ষীর প্রাণ-সংহার করিল; 


এবং কপোত ও কপোতিকাঁও নিরাপদ্‌ হ্ইল। দৈবের গতি 
বড়ই বিচিত্র ! 


কাস্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া কাস্তাইস্তকালোহধুনা 
ব্যাধোইধো  ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি । 
ইন্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইযুণা শ্যেনোইপি তেনাহত- 
তুর্ণং তৌ তু যমালয়ং প্রতি গতো দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥ 


 মনোছুঃখে কপোতিকা কপোতেরে কয়,_- 
“আসিল মোদের আজ অন্তিম সময়। 
নিয়-দিকে দেখ ব্যাধ ধন্ুর্বাণ ধরে, 
চারিদিকে বাঁজ-পক্ষী দেখ ঘুরে ফিরে,” 
এইরূপে প্রাণভয়ে ফ%্োহের জল্পন, 
ইতিমধ্যে ব্যাধে সর্প করিল দংশন !. 


১৩৬ উতদ্তট-শ্লোক-মালা 
ধুকে যে বাণ ছিল তাহা ছটে পিয়া 
সেই বাজ-পক্ষীকেও দিইল বিধিয়া ! 
এইরূপে ছুই শক্র গেল যমালয়, 
ধ্দবের বিচিত্র গতি, জানিও নিশ্চয় ! 


( ৬ ) 


হরিহর-নামক এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এই শ্লোকে আক্ষেপ 
করিয়া কহিতেছেন,শুষঠী ও গোক্ষুর পেষণ করিয়া ওষধ 
খাইবার জন্য কোন রোগীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু 
সেই রোগী গোক্ষুরের ( কণ্টকি-বুক্ষ-বিশেষের ) পরিবর্ডে গোক্ষুর 
(গরুর খুর) খাইয়াছিল। নির্বোধ লোকের বাটাতে অর্থ, যশ 
ও স্থখ-লাভ করা দূরে থাকুক, লাভের মধো আমি গো-বধ-পাপে 
লিপু হইলাম |” | 


শুহীগোক্ষুরয়োবিচার্ধ্য মনসা কক্কাশনং যন্ময়া 
প্রোক্তং তদ্ধিপরীতকং কৃতমহো! দত্তং যতো! গোঃ ক্ষুরম্‌। 
নার্থো মূর্খজনালয়ে ন চ সুখং নে বা যশো লভ্যতে 
সইৈদ্যে কবিভূপতৌ হরিহরে লাভঃ পরং গোবধঃ॥ 

মনে মনে সবিশেষ বিচার করিয়া 

শুষী-গোক্ষরের দিগু ব্যবস্থা করিয়া। 

যা বলিনু, হ'লো তার. ফল বিপরীত, 

খাইল গরুর খুর শুঁঠের সহিত! 

কিবা সুখ, কিবা বশঃ, কিবা আর ধন 

_ মুর্ধের বাটাতে নাহি মিলে কদাচন। 


ধর্্ম-বিবেকঃ ১৩৭ 


“কবিরাজ হরিহর, খ্যাতি অনিবার, 
হইল লাভের মধ্যে গোবধ আমার ! 


(৭ ) 


"সিংহ-জয় করিবার বাসনায় একট] কুকুরকে প্রত্যহ প্রচুর 
পরিমাণে গো-মাংস, দধি, অন্ন ও পায়সাদি খাইতে দিয়। তাহাকে 
বিলক্ষণ হ্-পুষ্ট করিয়াছিলাম ; কিন্তু সিংহ-জয় করা দূরে থাকুক, 
সিংহের রব শুনিয়াই কুকুরটা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্ববত-গুহায় 
প্রবেশ করিল । আমার সমস্ত আশা বিফল হইল, এবং লাভের 
মধ্যে আমি গো-বধ-পাঁপের অধিকারী হইলাম ।” ইহাই কবি এই 
মৌকে কহিতেছেন 2-- 


পঞ্চাস্তস্ত পরাভবায় ভষকো মাংসেন গোভৃয়িস! 
দধ্যক্সৈরপি পায়টৈঃ প্রতিদিনং সংবদ্ধিতো যো ময়া। 
সোহয়ং সিংহরবাদু গুহাস্তরগমদ্‌ ভীত্যাকুলঃ সম্রমাৎ 
হস্তাশ। বিলয়ং গতা হতবিধে লাভঃ পরং গোবধত ॥ 


সিংহ-জয় করিবার অভিলাষ করি 

পুধিননু কুকুর এক কত দিন ধরি। 
গোমাংস পায়স দধি অন্ন দিয়া তারে 
হষ্ট-পুষ্ট করিলাম কতই আদরে । 

কিন্তু সিংহ-রব গুনি প্রাণ-ভয়ে হায় 
প্রবেশ করিল এক পর্ধবত-গুহায় ! 

যত কিছু আশা মোর হলো ছারখার, 
ওরে পোড়া বিধি! শুধু গো-বধ আমার ! 


১৩৮ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


(৮) 

কবি এই ঙ্পোকে কোন ব্যাধকে সঙ্োধন করিয়া কহিতেছেম 3-- 
“হে ব্যাধ-রাজ ! তুমি সিংহ জয় কারবার আশা করিয়া গৌ- 
মাংস খাওয়াইয়া কতক গুলা কুকুরকে হৃষ্ট পুষ্ট করিলে; কিন্ত 
তাহাদের কটু-রবে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। যে সিংহ মদ-মত 
হস্তীকেও প্রথর-নখরে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলে, সেই সিংহকে 
কুকুর পরাজিত করিবে, ইহাই তোমার দুবুর্দ্ধি। লাভের মধ্যে 
গো-বধ পাপে তোমাকে লিপ্ত হইতে হইল” ইহাই এই 
শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় ১-- 


পারীন্দ্রন্ত পরাভবায় স্থরভীমাংসেন ছুর্মেধসা 
পু্যন্তে কিল গীবরাঃ কটুগিরঃ শ্বানঃ প্রযত্বাদমী। 
নন. ত্বেভিমদমত্তবারণচমুবিদ্রাবণঃ . কেশরী 
জেতব্যে। ভবতা৷ কিরাতন্পতে লাভঃ পরং গোবধঃ ॥ 


সিংহ-জয় করিবার আশে অবিরল 
যতনে পুষিলে এই কুকুর সকল। 
গো-মাংস খাইয়া হ'লে। হৃষ্ট-পুষ্থ সবে, 
ঝালাপাল! হ'লে কাণ কিন্তু কটু রবে। 
মদ-মত্ত হন্তীকেও ধরিয়া নখরে 

যে সিংহ বিদীর্ণ করে খণ্ড খণ্ড করে, 
সেই সিংহ-জয় হেতু করি অভিলাষ 
পুষিলে কুকুর গুলা তুমি বারমাস। 
হে ব্যাধ! তোমার মত মূর্থ কেবা আর, 
হইল লাভের মধ্যে গো-বধ তোমার ! 


ধর্ম-বিবেকঃ ১৩৯ 
(৯ ) 


এক ভূমিতেই শালি-খান্ত ও শ্যামা-ঘাসের জন্ম হয়) এবং 
তাহাদের দল ও কাণ্ড দেখিতে একরূপ। কেবল ফল দেখিয়াই 
তাহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই এই ক্লোকে কথিত 
হইয়াছে :₹_ 


একা! ভূরুভয়োরৈক্যমুভয়োদলিকাগুয়োঃ। 
শালিশ্যামাকয়োর্ডেদ;ঃ ফলেন পরিচীয়তে । 


কিব। শ্যামা-ঘাস, আর কিবা শালি-ধান, 
এক ভূমিতেই উভয়েরি জন্ম-স্থান। 
কিবা উভয়েরি দল, কিব। কাণ্ড আর, 
সহজে চিনিয়। লয়, সাধ্য হেন কার? 
কিন্ত এক এক ফল করিয়া দর্শন 
কেবা শ্টামা, কেবা শালি, বুঝে সর্ব জন! 


(১০ ) 


যিনি স্ধ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজার্ধিরাজ দশরথ 
ধাহার পিতা, সতী সাধবী পতিব্রতা সীতা-দেবী ধাহার পত্রী, 
বীর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ধাহার ভ্রাতা, ধাহার মৃত দুর্দান্ত-প্রতাপ নৃপতি 
এই ত্রিতুবনে আর ছিল না, এবং যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই 
স্বয়ং রামচন্দ্রকেও যখন টৈব-বশে বিড়ঘ্বিত হইতে হইয়াছিল, 
তখন অন্যের কথা আর কি বল! যাইতে পারে! ইহাই এই 
ক্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয়... 


১৪০ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


জাতঃ স্ূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীতুজা মগ্রণীঃ 
সীত। সত্যপরায়ণ। প্রণযিনী যস্যানুজে। লক্ষণ । 
দোর্দগ্ডেন সমো। ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষণঃ স্বয়ং 
রামো যেন বিড়ম্বিতোহপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা ॥ 
স্থ্য-বশে জন্ম ধার, পিতা দশরথ, 
যে পিতার দশদিকে বহু রথী রথ, 
সীতা সতী প্রণয়িনী যার নিরন্তর, 
লক্মণ পরম বীর ধার সহোদর, 
ধার মত মহাবীর নাই ত্রিতৃবনে, 
সাক্ষাৎ বিষুই বলি ধারে সবে গণে,! 
বিধিবশে বিড়দ্বিত তবু সেই রাম, 
কি কব অন্তের কথা, বিধি যার বাম! 
(১১) 
কি কি কারণে জগন্নাথ-দেব কাষ্ঠময় হইয়াছিলেন, তাহাই 
এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে । যখন নিজ সংসারের - ছুঃখ 
নিরন্তর ভাবিয়া স্বয়ং জগন্নাথ-দেবকেও কাষ্ঠময় হইতে হইন্মাছিল, 
তখন মন্ুষ্যের ত কথাই নাই । ইহাই এই গ্লোকের ধ্বনি £-- 
একা ভাধ্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চল! চ দ্বিতীয়া 
. পুত্রোইপ্যেকো ভূবনবিজয়ী মন্মথো ছুন্সিবারঃ। 
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধোৌ বাহনং পন্নগারিঃ 
স্মারং স্মারং স্বগৃহ! রিতং দারুভূতো। সুরার? ॥ 
“নীতি দারঃ”-গ্রবন্ধের চতুর্দশ গ্লোকের অনুবাদ ব্য [ও 





শীতি-বিবেকঃ ১৪১ 
( ১২ ) 


এই অসার সংসারে শ্বশুর-গৃহই একমাত্র সার বস্ত। হর 
হিমালয়ে এবং হরি ক্ষীরোদ-সাগরেই চিরদিন বাস করিতেছেন । 
ইহাই এই হাস্য-রসাত্মবক শ্লোকে কথিত হইয়াছে £__ 


অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্‌। 
হিমালয়ে হর; শেতে হরিঃ শেতে মহোদধো ॥ 
অসার সংসার,_-সার শ্বশুরের ঘর, 
হরি রন্‌ সাগরেতে, হিমালয়ে হর! 
(১৩) 


কাশী-বাস, সাধু সঙ্গ, গঙ্গা'জল-সেবন ও শিব-পুূজাই এই 
অসার সংসারের সার বস্তু । ইহাই এই শ্োকে কবির বক্তব্য 
বিষয় £-- 


অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্‌। 
কাশ্যাং বাস; সতাং সঙ্গো গঙ্গীস্তঃশস্তূসেবনম্‌ ॥ 


সাধু-সঙ্গ, শিব-পূজা, কাশী-ধামে বাস, 
জাহুবীর জলে ক্গান পান বারমাস, 
অসার সংসারে এই চারিটাই সার, 

তাহা বিনা যত কিছু সকলি অপার! 


(১৪ ) 
বিপদ হইজে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ধন-সঞ্চন করিবে এবং 


১৪২ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


সেই বহু-শরমার্জিত ধনের বিনিময়েও নিজ পত্বীকে রক্ষা করিবে। 
কিন্তু কি ধন, কি পত্বী, উভয়েরই বিনিময়ে আপনার জীবন- 
রক্ষা করিতে কুন্তিত হইৰে না। ইহাই কবি এই শ্লোকে 
কহিতেছেন :-__ 
আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্্‌ দাঁরান্‌ রক্ষেদ্্‌ ধনৈরপি। 
আত্মানং সততং রক্ষেদ্‌ দারৈরপি ধনৈরপি ॥ 
বিপদ তরিতে ধন রাখ যত্ব করি, 
ধন দান করিয়াও রক্ষ নিজ নারী, 
কিবা সেই নিজ নারী, কিবা সেই ধন, 
ছুই দিয়া রক্ষা কর আপন জীবন ! 


[১৫ 
কি কি কারণে স্ত্রীলোক, পুরুষ, অশ্ব ও বস্ত্র জীর্ণশীর্ণ হইয়া 
থায়, তাহাই এই শ্ক্রোকে নির্ণীত হইয়াছে £-_ 
চিন্তা জরো৷ মন্ুষ্যাণামনধ্বা বাজিনাং জ্বরঃ। 
অসভ্ভোগে। জ্বরঃ স্ত্রীণাং বন্ত্রাণামাতপো জ্বর ॥ 
জীর্ণ শীর্ণ হয় লোক দুশ্চিন্তা থাকিলে, 
জীর্ণ শীর্ণ হয় অশ্ব পথ না চলিলে, 


সম্ভোগ-বঙ্জিতা নারী জীর্ণ শীর্ণ হয়, 
জীর্ণ শীর্ণ হয় বস্ত্র রৌদ্রে যদি রয়! 


: ( ১৬ ) ৃ 
যে ব্যক্তি তন্ময় হইয়া! ভক্তি-ভরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্বীয় মন 


ধর্ম-বিবেকঃ ১৪৩ 


প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে, তাহার . রণে, মরণে ও দুর্গম 
কাননেও ভয় থাকে না। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় £-_- 


যদি কৃষ্পদে চিস্ত। ভক্তিস্তৎপদপস্কজে । 
ছুর্গমে গহনে বাপি কা চিন্তা মরণে রথণে।॥ 


রুষ্ণ-পদ চিন্তা করে সদাই যে জন, 
সেই পদে পুনঃ যার ভক্তি সর্বক্ষণ, 

কি ভয়, কি ভয়, তার স্ছুর্গম বনে, 
কি ভয়, কি ভয়, তার মরণে বা রণে? 


(১৭ ) 


দেবতা, তীর্থ, ত্রাঙ্ষণ, মন্ত্র দৈবজ্ঞ, ওঁধধ ও গুরু এই 
কয়েকটা সম্বন্ধে যিনি যেরূপ চিন্তা করিবেন, তিনি সেইরূপই 
কল প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই কবি এই গ্লোকে বলিতেছেন £- 


দেবে তীর্ঘে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ধে ভেষজে গুরৌ । 
যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥ 


কিবা দেব, তীর্থ, মন্ত্র অথবা ত্রাঙ্গণ, 
" কি উষধ, কি দৈবজ্ঞ, কিংবা গুরু জন, 
এই সবে. চিন্তা যার যেরূপ রহিবে, 
ঠিক সেইরূপ ফল তাহার ফলিবে! 
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মাতা পৃত্রকে অভিশাপ দেন ন। সর্ধংসহা পৃথিবী কাহারও 


১৪৪ উন্তট-শ্লোক-মালা 


দোষ-গ্রহণ করেন না, সাধু জন কাহারও প্রতি হিংসা প্রকাশ 
করেন না, এবং দেবদেবীও স্থষ্টি-নাশ করেন না। ইহাই এই 
শ্লোকে কথিত হইয়াছে ; ৩ 


ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লম্ভতে মহী। 
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ স্থষ্টিনাশকঃ ॥ 


পুভ্রে অভিশাপ মাত! না দেন কখন, 
সর্বংসহা কারেো। দোষ না করে গ্রহণ, 
হিংস|। নাহি করে সাধু কাহারো! উপরে, 
দেবতাও স্ষ্টি-নাশ কভু নাহি করে! 


(১৯) 


পণ্ডিত-গণ কহেন, ধন্মই ধার্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন! 
ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় £__ 


জল্পস্তি সুরয়; সব্ধ্বে ধন্মো রক্ষতি ধার্মিকম্‌। 
এতজজ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥ 


ধশ্শই রাখেন তারে, ধর্শে যার মন, 
একথা কহেন নিত্য সাধু-জন-গণ | , 
এ চির প্রবাদ সত্য, কিংবা মিথ্যা আর, . 
পরীক্ষা লইব আমি অদ্যই ইহার! 

( ২০ 9. 


$ 


সবয্ং শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম-শীল পঞ্চ পাগুবের নিত্য সহায়, তাহা 
যে সহজেই জয়-লীভ করিবেন, তাহা' আর.বিচিত্র কি! যেখানে 


 পদ্য-সংগ্রহঃ ১৪৫ 
শ্রীকষ্চ। সেই খানেই ধর্ম, এবং যেখানে ধন্ম, « সেই থানেই 
জয়লাভ! ইহাই এই শ্লোকে কবি কহিতেছেন £__ 

জয়োইস্ত্ পাুপুজ্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্্দনঃ | 
যত; কৃষ্ণস্ততো ধন্মো যতো ধন্মস্ততো জয়ঃ ॥ 


জয় জয় জয় পঞ্চ পাগুবের জয়, 
ধাহাদের পক্ষে রন্‌ কষ্জ কৃপাময়। 

যে স্থানে রহেন কৃষ্ণ, ধর্ম সেই স্থানে, 
যেখানে রহেন ধন্ম, জয় সেই খানে! 


উহ 


পগ্য-সংগ্রহঃ 
( কবিভট্ট-রুতঃ:) 
(১) 
সর্বব-সম্পৎ-করী সরম্বতী-দেবীকে প্রণাম করিয়া কবি এই 
শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন £- | 
নত্বা তাং পরমেশ্বরীং শিবকরীং শ্রীভারতীং ভাম্বতীং 
গঙ্গাতীরনিবাসিনা সুকবিনা লোকোপকারাধিনা । 
নানাপগ্ডিতবজ্ত,নির্গতবতাং নির্মীয়তে কেনচিৎ 
পদ্যানামিহ সংগ্রহোহমৃতকথাপ্রস্তাববিস্তারিণাম্‌ ॥ 
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১৪৬ উদ্তট-ক্লোক-মাল। 


স্বয়ং ঈশ্বরী যিনি, যিনি শুভকরী, 
ধাহার স্থচারু কাস্তি মনোমৌহকরা, 
সেই ভারতীর পদে নমি অনুক্ষণ 
গঙ্গা-তীর-বাসী কোন কবি এক জন 
পর-উপকার হেতু হইয়া তন্ময় 
করিলেন এই সব কবিতা -সঞ্চয়”-_ 
যাহা বহু পণ্ডিতের মুখ-বিনির্গত, 
যাহ শ্বাছু সুধা-রসে সিক্ত অবিরত ! 


(২ ) 


যে কাব্যের স্থধারস পান করিয়া পরম পণ্ডিত-গণও পরম 
পরিতোষ প্রাপ্ত হন, তাহা দর্শন করিবামাত্র দাস্তিক জন তাহার 
দৌধান্বেষণেই প্রবৃত্ত হয়। যে সরোবরে পদ্ম-পুষ্প-চয় ফুটিয়া 
রহিয়াছে, যে সরোবরে রাজহংস-গণ 'মহানন্দে কেলি করিতেছে, 
সেই সরোবরে অন্ত কোন বিষয়ে লক্ষ না রাখিয়া বক সকল 
তাহার তীরস্থ কেবল শশ্বকের অহ্থেষণেই ব্যস্ত হয়। ইহাই 
এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে £_ 


কাব্যে ভব্যতমেইপি বিজ্ঞনিবহৈরাত্বাদ্যমানে মুক্- 
দেঁষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসগিকো। হুগ্রহঃ। 
কাারেইপি বিকাসিপস্কদ্চয়ে খেলন্বরালে পুমঃ 
ক্রৌঞ্ষশ্ুগুটেন কুঞ্চিতবগুঃ শশ্ব.কমবিষ্যতি ॥ 


যে কাব্যের সুখারস পিয়৷ অবির 
বিহ্বব হইয়া রহে পর্ভিতের হল, 


পদ্য-সংগ্রহঃ ১৪৭ 
সে কাব্য দাস্তিক জন হেরিলে নয়নে, 
অমনি ছুটিবে তার দোৌষ-অন্বেষণে। 
খেলিতেছে রাজহংস যেই সরোবরে, 
ফুটিয়াছে পড্ম-চয় যাহার: উপরে॥ 
তার তীরে ধীরে ধীরে বক ঠোঁট দিয় 
শামুক খুঁজিতে থাকে ঘাড় বাকাইয় ! 


(৩) 
রমণীয় দেহে ক্ষত-স্থান দেখিলেই মক্ষিকা-গণ যেরূপ তাহার 
উপর গিয়া আহলাদে পতিত হয়, রমণীয় কাব্য দেখিলে খল-ম্বভাব 


ব্যক্তিও সেইরূপ তাহার দোষান্বেষণ করিতেই প্রবৃত্ত হয়। ইহাই 
কবি এই শ্নোকে কহিতেছেন :-*- 


অতিরমণীয়ে কাব্যে পিশুনোহথ্েষয়তি দৃষণান্যেব। 
অতিরমণীয়ে বপুধি ব্রণমেব হি মাক্ষকানিকরঃ ॥ 


রম্য দেহ দেখিলেই মক্ষিকা তখন 
শুধু তার ক্ষত স্থান করে অন্বেষণ। 
অতি মনোহর কাব্য হেরিলে নয়নে 
ছুটে যায় খল তার দোষ-অন্থেষেণ! 
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কোন কবি, কোন তগবদ্‌-ভক্ত, ভাগ্যবান্, সুপগ্ডিত রাজার 
নিকটে গিয়া ক্ষৌশল-ক্রমে ই শ্লোকে কাহার প্রশৎস৷ 
করিয়াছিলেন :-- | | 


১৪০ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


কীন্তিন্বর্গতরঙ্গিবীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং 
ক্ষৌণীনাথ তব প্রতাপতপনৈঃ সন্তাপিত; ক্ষীরধিঃ | 
ইত্যেবং দয়িতাযুগেন হরিণ! ত্বং যাচিতঃ স্বাশ্রয়ং 
হৃৎপদ্মং হরয়ে শ্রিয়ে স্বভবনং ক%ং গিরে দত্তবান্‌ ॥ 


তব কীত্তি-মন্দাকিনী, ওহে মহারাজ! 
বৈকুঞ্ প্রাবিত করি করিছে বিরাজ 
প্রম-প্রচণ্ড তব তাপ-দিবাকর 
সম্তাপিত রাখিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর। 
নিরাশ্রয় হরি তাই ছুই ভাধ্যা সনে 
আশ্রয় মাগিল আমি তোমার ভবনে । 
হরিকে করিলে দান নিজ হৃদাসন, 
লক্ষমীকেও দিলে তুমি আপন ভবন। 
তার পরে রহিলেন যিনি সরম্বতী, 
তাহারেও নিজ-কঠে দিয়াছ বস্তি! 


(৫) 
সুর্য, কবি ও যুদ্ধের সার বস্ত কি? কিরূপ হুর্ঘটনায় 
কৃষকের ভয় হয়ঃ ভ্রমর-গণ কি খাইতে ভালবাসে? কোন্‌ 
ব্যক্তির সর্বদাই ভয় থাকে এবং কোন্‌ ব্যক্তিরই বা কদাপি ভয় 
নাই? এই সাতটী প্রশ্নের উত্তর কৌশল-সহকারে কবি এই 
গ্লোকের চতুর্থ চরণে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন £- 
রবেঃ কবেঃ কিং সমরম্ত সারং 


কৃষের্ডয়ং কিং কিমদন্তি ভূঙ্গাঃ। 
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সদ ভয়ং চাপ্যভয়ঞ্চ কেবাং 
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্‌ ॥ (১) 


হযোর কি সার বসত? প্রচণ্ড কিরণ) 
কবির কি সার বস্ত? অমুত-বচন ; 
যুদ্ধের কি সার বস্তু? রখি-সমুদয়। 
কারে ভয় করে কষি? শন্য-বিত্ব ছয়) 


(১) ব্যাখ্যা । ধর্মদাস-বিরচিত ““বিদপ্ধমৃখমণ্ডনম্” গ্রন্থে এই শ্লোকটা দেখিতে 
পাওয়। যায়। কবি ইহার রচনায় আশ্চর্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। 
গ্লোকটার প্রথম তিন চরণে সাতটা প্রন্ম এবং চতুর্থ চরণে তাহাদের উত্তর ষথাক্রমে 
নিছিত রহিয়াছে । *ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্”" এই 5তুর্থ চরণটীর বিশ্লেষণ করিলে 
ইহার এইরূপ আকার দেখান যাইতে পারে ;__ভ1+গীঃ+ রথী+ঈতি34- রসম্‌-+ 
আশ্রিতানাম। এক্ষণে দেখা ধাউক, ইহ! হইতে কিরূপে সাতটী প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়। যাইতে পারে। (১) বির (হ্ুয্যের) সার বসন্ত কিঃ ভা (কিরণ)। 
(২) কবির সার বস্তু কি? গীঃ (বাকা )। (৩) সমরের (যুদ্ধের) সার বন্ক 
কি ?--রধী (যোদ্ধ।)॥। (৪) কে কৃষককে ভয় দেখায় ?-_ঈতিঃ (ছয়টা শহ্য-বিদ্ব )। 
(৫) ভৃঙ্গ (ভ্রমর) কি খায় রসমূ (পুষ্প-মধুকে )। (৬) সর্ধদাই কাহাদের 
ভর রহিয়াছে ?--আশ্রতানাম্‌ (যাহারা অপরের আশ্রয়ে বাম করে, তাহাদের )। 
(৭) কাহাদের কিছুমাত্র ভয় নাই £_ভাগীরধীতীরসমাশ্রিতানান্‌ (যাহার পতিত- 
পাঝণী গঙ্গ।-দেবীর তীরে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের )। 


“ঈতি১” শবের অর্থ, ছয়টা শঙ্ত-বিত্ব। এই ছষটী শপ্য-বিদ্ব কি কি, তাহ! 
এই শ্বোকে কধিভ হইয়াছে ০-- 


অতিবৃষ্টিরনাবৃুষ্টিঃ শলভ। মুধিকাঃ গগা:। 
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েত] ঈতয়ঃ স্মভাঃ। 


১৫৩ উদ্তট-গ্লোক-মাল। 


কিবা পান করে ভূঙ্গ? রস স্বাদ-যুত; 

কোন্‌ জন ভীত সদা? যে জন আশ্রিত; 

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ইন্দুর, পতঙ্গ; | 

সমাগত টবদেশিক নুপতি, বিহগ, 

“ঈতি”নাম-ধারী এই শশ্ত-বিত্ন ছয়, 

যাহা হ'তে কষকের হয় মহাভয়! 

কার মনে নাহি থাকে কিছুমাত্র ত্রাস? 

গঙ্গা-তীরে বাস যার রহে বার মাস? 

6 1 
স্ববর্ণ-পিঞ্ধরে নিরস্তর বাস করিতেছি, রাজা স্বহস্তে আমার 

গাত্র-মার্জনা করিয়া দ্রিতেছেন, স্থমধুর দাঁড়িম-ফলের রস ও 
স্বধাদম জল পান করিতেছি, রাজ-সভায় থাকিয়া সর্বদাই পবিজ্ 
রাম-নাম উচ্চারণ করিতেছি, এবং আমার প্রকৃতিও স্বভাবতঃ 
অতি শাস্ত) কিন্তু তথাপি আমার জন্মস্থান সেই বৃক্ষ-কোটরে 


ফাইবার নিমিত্ত আমি সর্বদাই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি। কোন 
গুকপক্ষীর ধ্বনি দিয়া কবি এই শ্নোকে ইহাই কহিতেছেন £-- 


বাস: কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরান্তোজৈস্তনৃষার্জনং 

ভক্ষ্যং স্বাহরসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ। 
পাঠঃ সংসদি রামনাম নিয়তং ধীরস্য কীরস্য মে 
হাহা হস্ত তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি । 


_ সর্ধদাই করি বাস লোগার পিঞ্জরে, 
নিজ হস্ত দিয়া রাজা দেহ তাজা করে, 


পছ্য-সংগ্রহঃ ১৫৬ 


নিত্য খাই রসে-ভরা দাড়িমের ফল, 
স্থধাসম জলটুকু খাই অবিরল, 
রাজ-সভা-মধো আমি থাকি অবিরাম, 
নিরস্তর বলি মুখে শুধু রাম-নাম, 
হায়রে এসব সুখ তথাপি ছাড়িয়া 
গাছের কোটরে রম প্রাণটা পড়িয়া! 


এ 
পশ্চিম দিকেও যদ্দি স্ুধ্যোদয় হয়, পর্বত-শিখরে প্রম্তরেরও 
উপরি যদি পল্ম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, স্থমেরু-পর্বতও যদি গমন-শীল 
হয়, এবং অগ্নিও যদ্দি শৈত্য-গুণ ধারণ করে, তথাপি সাধু 


জনের কথা কিছুতেই অগ্তথ|! হয় না। ইহাই এই শ্ক্লোকে কবির 
বক্তব্য বিষয় £-- 


উদয়তি যদি ভান্ুঃ পশ্চিমে দিখ্বিভাগে 

বিকসতি যদি পদ্মং পর্ধতাগ্রে শিলায়াম্‌। 
প্রচলতি যদি মেরু; শীততাং যাতি বহি- 
নন চলতি খলু বাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিৎ । 


পশ্চিম দিকেও যদি হয় সুধ্যোদয়, 
পর্বত-শিখরে যদি পন্ম ফুটে রয়, 
স্থমেরু-পর্বত যদি চলে আঁবরল, 

প্রবল অনল যদি হয় সুশীতল, 
তথাপি যথার্থ সাধু হন যেই জন 
অন্যথা না হয় কভু তাহার বচন! 


১৫২ উদ্তট-শ্লোক-মা'ল! 

(৮) 
নিব্বাণদীপে কিযু তৈলদানং 
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্‌। 
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ 
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধ; ॥ 


“নীতি-গ্রদীপঃ»-প্রবন্ধের অয়োদশ ম্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ 

দ্রষ্টব্য । 
( ৯ ) 

বরং আত্মহত্যা করাও ভাল, বরং গৃহাভাবে বুক্ষতলে বসতি 
করাও স্বখকর, বরং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-ধারণ 
করা কিংব। অনাহারে থাকাও শ্রেযস্কর, বরং ঘোর নরকে পতিত 
হইয়া অশেষ কষ্ট অনুভব করাও স্ুখ-জনক, তথাপি ধন-মদে মত্ত 
বন্ধুর আশ্রয়-গ্রহণ করা কিছুমাত্র সুখকর নহে। এই শ্রোকে 
ইহাই কবির বক্তব্য বিষয় £-_ 


বরমসিধারা তরুতলবাসঃ 

বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ। 
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং 
ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণম্‌ ॥ 


বরং কণ্েও লগ্ন স্থশাণিত অসি 
বরং বুক্ষের তলে বাস দিবানিশি? 
বরং পরের দ্বারে ভিক্ষা বারমাস, 
বরং করাও ভাল নিত্য উপবাস; 


পঞ্ঠ-সংগ্রহঃ ১৫৩ 


বরং বিষম ঘোর নরকে পড়িয়া 
ছটফট করা ভাল তথায় থাকিয়া; 
হায়রে তথাপি কিন্তু যেন কোন জন 
ধন-মত্ত বান্ধবের না লয় শরণ! 


( ১০৭ ) 
অগ্নির উত্তীপেই শরীর দগ্ধ হুইয়া যায়; কিন্তু কুগ্রামে বসতি, 
কুজনের সেবা ও কুন্রব্য আহার করিলে এবং কুপিতা গৃহিণী, 
মূর্খ পুত্র ও বিধবা কন্যা লইয়া গৃহে বাস করিলে পুরুষের শরীর 
অগ্নির উত্তাপ না পাইয়াও দিবানিশি দগ্ধ হইতে থাকে। ইহাই 
এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি 2-- 


 কুগ্রামবাসঃ কুজনস্ত সেবা 
কুভোজনং ক্রোধমুখা চ ভাধ্য|। 
ূর্খশ্চি পুত্রো বিধবা চ কন্া 
বিনাইনলেনৈব দহস্তি দেহম্‌॥ 


কুগ্নামে বসতি করে যে জন সতত, 
কুজনের সেবাতেই যেই জন রত, 

যাহার অদৃষ্টে নিত্য কুখাদ্য আহার, 
ক্রোধভরা ভাধ্যা লয়ে ঘরকক্না ঘার, 
মূর্খ পুত্র লয়ে যার স্থখ নাহি রয়, 
বিধবা কন্যারে লয়ে সদ। যার ভয়, 

বিনা আগুনেই হায় দেহখানি তার 
দিবানিশি পুড়ে পুড়ে হয় ছারখার !: 


১৫৪ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


( ১১ ) 
মিথ্যা কথা না বলিয়া বরং মানুষের নিস্তব্ধ হইয়াও থাকা 
উচিত, পর-নারীর প্রতি আসক্ত না হইয়া বরং পুরুষের নপুংসক 
হইয়া থাকাও স্্তবা, পরের ধনে স্বখভোগ না করিয়া বরং 
ভিক্ষা করিয়াও জীবন-ধারণ করা৷ সুখকর, এবং ছুর্জনের কথায় 
প্রীতি-লাভ না করিয়া বরং প্রাণত্যাগ করাও ভাল। ইহাই এই 
শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় ১-_ | 


বরং মৌনং কাধ্যং ন চ বচনযুক্তং যদন্ৃতং 
বরং ক্রেব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্‌। 
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনম্থখং 

বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাক্যেষভিরচিঃ ॥ 


বরং সর্ধদা তুমি মৌনত্ডাবে রবে, 
তবু কিছুতেই নাহি মিথ্যা কথা কবে! 
, বরং পুরুষ হয়ে ব্লীব সম রও, 
তবু পর-নারী সনে আসক্ত না হও! 
বরং ভিক্ষায় তুমি যাঁপিবে জীবন, 

তবু পর-ধনে স্থধী না হবে কখন। 

বরং স্বচ্ছন্দে তুমি ত্যজিবে পরাণ, 
তথাপি খলের বাক্যে নাহি দিবে কাণ! 


|... সু উহ ও 
নিঃস্বোইপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহশ্রাধিপো 
লক্ষেশ: ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাজ্ষাতি । 


পঠ্য-সংগ্রহঃ ১৫৫ 


চক্রেশঃ সুররাজতাং স্থুরপতিত্র্ষমাস্পদং বাঞ্তি 
ব্রহ্মা বিষুণপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ॥ 


“অষ্টরত্বম্”-প্রবন্ধের অষ্টম গ্লোকের মুখবন্ধ ও অন্থবাদ দ্রষ্টব্য । 


( ১৩ ) 


দেবরাজ ইন্দ্র ভগাঙ্গ, চন্দ্র কলম্কী, নারায়ণ গোপ-সন্তান, বশিষ্ঠ 
বেশ্টা-পুত্রৎ মদন শরীর-হীন, অগ্নি সর্ধকুক্‌, ব্যাসদেব মতস্াগন্ধা- 
গর্ভ-জাত, সমুদ্র জবণময়, পঞ্চ-পাগুব জারজ সন্তান এবং স্বয়ং 
শিব ভন্ম ও নর-কপাল-ধারী। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, 
এই ব্রিতৃুবনে এমন কেহই নাই যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। ইহাই 
এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :_ 


খ্যাতঃ শক্রে। ভগাঙ্গে। বিধুরপি মলিনো মাধবো। গোপজাতো। 
বেশ্যাপুজো বশিষ্টো রতিপতিরতন্ুঃ সর্ববভক্ষী হুতাশঃ। 
ব্যাসো মতস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাগুবা জারজাতা 
রুদ্রো৷ ভশ্মাস্থিধারী ব্রিভৃবনবসতাং কস্য দোষে ন চাস্তি ॥ 


ইন্জ্রের শরীরে দুষ্ট চিহ্ন যায় দেখা! 
চন্দ্রের শরীরে কত কলঙ্কের রেখা ! 
পালিত হ'লেন বকুষ্ণ গোয়ালার ঘরে ! 
_ বশিষ্টের জন্ম হলো বেশ্যার উদরে ! 
 বৃতি-পতি হইয়াও অনলঙ্গ মদন! 
ষাহা পায়, তাহা খায় লোভী হুতাশন ! 


১৫৬ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা-কুমারী-তনয় ! 
সমুদ্রের লোণ৷ জল মুখে নাহি সয়! 
উপপতি-জাত পঞ্চ পাত্র নন্দন! 
চিতা-ভম্ম-আস্থ-ধারী দেব ত্রিলোচন ! 
ত্রিভৃবনে কাহাকেও দেখিতে না পাই, 
কোন কিছু দোষ যার কখনই নাই। 


২. ১৪ ) 


শত সহম্র অশ্ব, লক্ষ লক্ষ গো ও গজ, স্থুবর্ণ ও রৌপ্য-পাক্র, 
সসাগর1 পৃথিবী এবং সংকুল-জাত। কোটি কন্থাকে দান করিলে 
যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষাও অন্নদানের ফল অধিকতর । এই 
শ্লোকে কবি এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন £-- 


তুরগশতসহত্রং গোগজানাঁঞ্চ লক্ষং 
কনকরজতপাত্রং মেদিনীং সাগরাস্তাম্‌ ॥ 
বিমলকুলবধূনাং কোটিকন্যাশ্চ দগ্যাদ 
নহি ন হি সমমেতৈরন্নদানং প্রধানম্‌ ॥ 


কিবা লক্ষ লক্ষ যত সুন্দর তুরঙ্গ, 
কিবা আর লক্ষ লক্ষ ধেছু বা মাতঙ্গ, 
কিবা ন্বর্ণ-পাত্র কিব। রৌপ্য-পাত্র আর, 
কিবা এই সসাগরা ধর। সবিস্তার, 
স্বনিম্মল-বংশ-জাত রন্‌ যত সতী, 
তাহাদের কোটি কোটি কন্যা গুণবতী,-- 


পঞ্ভ-সংগ্রহঃ ১৫৭ 


এই সব দানে যত পুণ্য এ ভুবনে, 
তা" হ'তে অধিক পুণ্য এক অন্ন-দানে! 


( ১৫ ) 
কালিদাসের কবিতা, নবীন যৌবন, মহিষ-দুপ্ধ-জাত দধি, 
শর্করা-মিশ্রিত দুগ্ধ, মগের মাংস ও কোমলাঙী রমণী,--এই কয়েকটা 


গৃহীর পক্ষে অতি আদরের ধন। একারণ-বশতঃ কবি ইহাদের 
জন্য আকাক্ষ। করিতেছেন £-- 


কালিদাসকবিতা নবং বয়ো 
মাহিষং দধি সশক্করং পয়ঃ। 
এনমাংসমবল। চ কোমল! 
সম্ভবস্ত মম জন্মজন্মনি ॥ 
কালিদাস-হকবিতাঁ, নবীন-ষৌবন, 
মহিষের দধি, দুগ্ধ শর্করা-মিলন, 
মুগ-মাংস, স্বকোমল-দেহা নারী আর 
জন্মে জন্মে ঘটে যেন অদৃষ্টে আমার ! 


( ১৬ ) 
যিনি পরম উদার-স্বভাব, তিনি প্রাধি-জনকে কদাপি “না” 


কথাটা বলিতে (সংস্কৃত “ন” বর্ণপ্ী উচ্চারণ করিতে ) পারেন না । 
ইহাই এই গ্লোকের ফলিতার্থ :-- 


নাক্ষরাণি পঠতা! কিমপাঠি 
বিস্মৃত; কিমথবা পঠিতোহপি। 


১৫৮ .. উদ্তট-শ্লোক-মাল। 
ইথমধিজনসংশয়দোলা- 
খেলনং খলু চকার নকার? ॥ (১) 


নিবেদন করি আমি, শুন হে রাজন্‌! 
"না" কথাটী কর নাই কতু অধ্যয়ন? 
কিংবা অধ্যন্নন করি বারেকের তরে, 
ভূলিয়। গিয়াছ তুমি তুচ্ছ ভাবি তারে? 
পরম উদার-চিত্ত তুমি হে রাজন্‌! 
তোমার নিকটে প্রার্থী করিয়া গমন, 


ন1” কথাটা না শুনিলে তোমার বদনে, 
এরূপ সন্দেহ তার হয় মনে মনে! 


(১৭ ) 

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন কোনও এক নীচ-বংশীয়া 
কন্তাকে (শীলাবতীঙ্ষে?) বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, তাহার 
পুত্র লক্ষণ সেন ইহা জানিতে পারিয়া একখানি পত্রে তাহাকে 
এই শ্লোকটী লিিয়া পাঠাইয়াছিলেন £-_ 

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজ: স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা 

কিং ব্রমঃ শুচিতাং তবস্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্তাপরে। 

কিঞ্চান্যৎ কথয়াম তে স্তরতিপদং যজ্জীবিনাং জীরনং 

তবক্চেন্ীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কম্তাং নিরোদ্ধ,ং ক্ষমঃ | 





(১) ইহ শ্হ্ধ-দেব-প্রণীত “ নৈষধ-চরিত” (বোন্বাই-সংন্বরণ ) কাবোর ৫ম 
সর্গের ১২১ প্লোক। দেবরাজ ইন এই গ্রোকে মঞ্ছারাক বলের উদারতা বর্শন 
করিতেছেন। 


'পগা-পংগ্রহত ১৫৯ 


এই মোর নিবেদন, শুন ওহে জল! 
 স্বভাবতঃ তুমি স্বচ্ছ, তুমি স্ুশীতল। 
তুমি যে কতই শুচি, কি কহিব আর, 
অশুচিও শুচি হয় পরশে তোমার । 
তোমার গুণের কথা বলা নাহি যায়, 
প্রাণ ধরে প্রাণিগণ তোমারি কৃপায়। 
তুমি যদি নীচ পথে করহ গমন, 
কে করিতে পারে বল তোমায় বারণ! 


(১৮ ) 
পুক্র লক্ষ্মণ সেনের উক্ত পত্র পাইয়া, পিতা বল্লাল সেন তাহাকে 
এই শ্লোকটী লিখিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন £-_ 


তাপো নাপগতস্তৃধা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধুলিস্তনো- 
ন” স্বচ্ছন্দমমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথ!। 
দুরোতক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী 
প্রারন্ধো মধুপৈরকারণমহো। বঙ্কারকোলাহলঃ ॥ 


কিছুমাত্র তাপ মোর না হইল দূর, 
কিছুমাত্র না কমিল পিপাসা প্রচুর, 
শরীর হইতে মোর নাহি গেল ধুলি, 
না স্থখে খাইনু মূল, না করিন্ু কেলি, 

দ্র হইতেই কর করি প্রসারণ 

_ পদ্মিনীরে নাহি করী স্পর্শিল 'কথন । 
কিন্তু হায় অকারণে. ভ্রমর সকল, 
আরস্ত করিয়া দিল কত কোলাহল! 


১৬০ উদ্ভট-শ্লোক-মাল! 
(১৯ ) 
বল্পাপ সেনের পত্র পাইয়া লক্ষ্মণ সেন লিখিলেন 2 


পরীবাঁদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং 
তথাপুযুচ্চৈর্ধায়ো! হরতি মহিমানং জনরবঃ 
তুলোত্বীর্ণস্তাপি প্রকটিতহতাশেষতমসো 

রবেস্তাদক তেজো ন হি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥ 


যদিও বা হয় সত্য কিংবা মিথ্য। হয়, 
সাধুর দুর্নাম কতূ ঘুচিবার নয়! 

সাধুর ছুর্নাম যদ্দি রটে একবার, 
নিশ্চিত হইবে নষ্ট মহিমা তাহার । 
যে সুর্য করেন অন্ধকার-নিবারণ, 

হায় যদি সেই ্্য কন্তা-গত হন, 
তার পর তৃলোত্বীণ হইলেও, তার 
পূর্ব্বের মতন তেজ নাহি রহে আর! 


( ২০ ) 
লক্ষ্মণ সেনের পত্র পাইয়া বল্লাল সেন এই শেষ উত্তর 
দিয়াছিলেন :-- 
স্ুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিক। 
বিধাতুর্দ্বেষোহয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি। 


স কিং নাত্রেঃ পুজো ন কিমু হরচূড়ার্চনমণি- 
নণ বা! হস্তি ধ্বাস্তং জগত্পরি কিং বা ন বসতি ॥ 


পছ্য-সংগ্রহঃ | ১৬১ 


যা কিছু কলঙ্ক-রেখা চন্দ্রে দেখা যায়, 

বিধাতারি দোষ তাহে, চন্দ্রের কি তায়? 

চন্দ্র কি সুধাংশু নন? নন্‌ গুণনিধি ? 

অত্রি-পুত্র নামে খাত নন্‌ নিরবধি ? 

শা রহেন তিনি হর-শিরে অনিবার ? 

না| করেন নষ্ট তিনি ঘোর অন্ধকার? 

জগতের উর্ধে: তিনি না করেন বাস 

বুথা অপবাদে কিবা! মহতের ত্রাস » 

( ২১ ) 
কথিত আছে, একদ! মহারাজ বল্লাল সেন কোনও বিশেষ 

কারণ-বশতঃ স্বীয় পুল্র লক্ষণ সেনকে কোনও দূরবর্তী স্থানে 
প্রেরণ করিলে, লক্ষণ সেনের পত্থী বর্ষাসমাগমে পতির বিরহে 
নিতান্ত কাতরা হইয়া শ্বশুরের ভোজন-গুহের প্রাচীরে এই শ্নোকটা 
লিখিয়া রাখিয়াছিলেন £-- 


পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা। 
অদ্য কাস্ত; কতান্তে! বা ছঃখস্যানস্তং করিষ্যতি ॥ 
ঝরিতেছে অবিরল বরষার জল, 
কুতৃহলে নাঁচিতেছে ম্যুর সকল । 
এই সব দেখে মোর মনে পড়ে পতি, 
কাস্ত বা কৃতান্ত আজ একমাত্র গতি! 
( ২২ ) 
মহারাজ বল্লাল সেন উক্ত শ্নোক-পাঠে পুন্রববধূর মনের ভাব 
| ১১ ] 


১৬২ উদ্ভট-প্লোক-মাল। 


বুঝিতে পারিরা কৌশল-ক্রমে নিক্রলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া 
পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন £_- 
সম্তপ্ত দশমব্বজাশুগতিন। সংমূচ্ছিতা নিজ্জলে 
তুর্য্যদ্বাদশবদ্‌ দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশাভস্তনী । 
সা ঘট নুপপঞ্চমস্য নবমজ্রঃ সপ্তমীবর্জিত। 
প্রাপ্সোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তুর্ণং তৃতীয়ো ভব (১) ॥ 
দশম-ধবজের বাণে বিদ্ধ নিরস্তর, 
একাদশ-স্তনী তাই ব্যখিত-অন্তর ; 
নিজ্জলে চতুর্থ আর দ্বাদশ যেমতি, 
সেরূপ মুচ্ছিতা সেও-হে দ্বিতীয়-মতি ! 
নৃপ-পঞ্চমের যী, সপ্তমী-বজ্জিতা, 
নবম-ভ্র, কিন্তু তবু সেই সুচরিতা 
অষ্ম-যাতনা-বশে মিয়মাণ। অতি, 
প্রথম! তৃতীয় তুমি হও শীঘ্রগতি! 


পপ ১ বল পাত ৮৭ ও শা শান ৮৩১৮১ ১৮শা শাীা তা 


৮7টি টিপি শাসিত পপসপপশীপ । পোপ পপ 





শী জপ 





(১) ব্যাখ্যা । মহারাঙ্গ বল্লাল দেন ইচ্ছা করিযাই কৌশল-নহকারে এই 
শ্লোকটাকে জটিল করিয়া! তুলিয়াছেন। বিরহ-পীড়িত। পুক্র-বধূর বিরহ-সংবাদ 
পুজকে সহজ কথায় বুঝাইয়। দে ওয়। বুদ্ধিমান্‌ পণ্ডিত পিতার কর্তব্য নহে। শ্লেকটীতে 
মেষাদি দছ্বাদশ-রাশির সংখ্যাঙ্ক-নির্ধেশ দ্বার বক্তবা বিষয় স্চিত হহ্য়াছে। 
দশমধ্বজাগ্ুগতিনা-_-মকরধ্বজের (মদনের) বাণ দ্বারা । একাদশাভস্তনী--যে রমণীর 
স্তন কুস্তের ম্ায়। তুধ্যাদশবৎ_কর্কট ও মীনের মত। দ্বিতীয়ঘভিমন্__ছে 
বৃষভ-বুদ্ধে। নৃপপঞ্চমস্য_রজপিংহস্য । যত্তী_কন্তা। নবমন্ত্রঃ--যে রমণীর জর 
ধনুর মত। সপ্তমী-বর্িত1__তুল-শুন্যা ( অতুল, অনুপম] )। অষ্টমবেদনা-_বৃশ্চিক- 
যাতনা । প্রথম__ হে মেষ অর্থাৎ মুর্খ।" তৃতীয়ো ভব__মিথুন (মিলিত ) হও । 





৮ পাপ প্্্্স্ .৮ 


নীতি-সার-সংগ্রহঃ 
( কবিচন্দ্র-কৃতঃ ) 
চি: 
স্বকাধ্য-সাধনের জন্য মহান লোককেও ক্ষ লোকের অনস্তি 
করিতে দেখা যায়। দেবদেব স্বয়ং গণেশও নিজ দেহভার বহন 
করাইবার জন্য ইন্দুরের সন্তোব-সাধন করিয়া থাকেন। ইহাই এই 
ঞপ্লোকের বক্তব্য বিষয় £-- 
গণেশঃ স্তৌতি মাজ্জীরং স্ববাহস্যাভিরক্ষণে | 
নহানপি স্বকাধ্যার্থং নীচঞ্চাপি নিষেবতে ॥ 
রক্ষা করিতেই নিজ ঘুষিক বাহন, 
বিড়ালের স্ত্রতিকারী দেব গজানন। 
ছে'টি লোক হইলেও বড লোক তার 
সেবা করে নিজ কাধ্য করিতে উদ্ধার ! 
( ২ ) 
এ সংসারে ঘুরিয়া ন বেড়াইলে কাহারও উদর-পূর্তি হয় না। 
ইহাই এই শ্লোকের কলিতার্থ 2 
ভ্রমস্তং পূরয়েদ্‌ বৈদ্যে। ভ্রমন্তং পূরয়েদ্‌ দ্বিজঃ | 
ব্রমস্তং পূরয়েৎ তকুনি ভ্রমস্তুং ন পুরয়েৎ। 
ঘুরিয়। বেভায় যত চিকিৎসক-গণ, 
ততই তাদ্দের পেট ভরিবে তখন ! 


১৬৪ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


যতই ক্রাক্গণ-গণ বেড়াবে ঘুরিঘা, 

ততই তাদের পেট যাইবে ভরিয়া 

টেগকো যত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াবে, 
ততই তাহার পেট ভরিয়! যাইবে। 

ঘুরে ঘুরে না বেড়ায় যে জন সংসারে, 

এ সংসারে তার পেট ভরাতে কে পারে? 


( ৩) 
কোন্‌ দুর্মতির কিরূপ দুরাশা, তাহা এই ক্পোকে নিণীত 
হইয়াছে £__- | 
তৈজসে যন্ত বিভ্তাশা মিষ্টাশা পোতরোহিতে। 
জামাতরি চ পুজাঁশা ছুরাশা তস্য ছুল্মাতেঃ ॥ 
যে করে ধনের আশ! পিতল-কাসায়, 
মিষ্টতাঁর আশা! করে রুয়ের ছানায়, 


জামা"ঘ়ে পুত্রের আশ! করে যেই জন, 
তা হতে নির্বোধ আর কে আছে কখন! 


(৪ ) 
মানুষ কুটিল হইলে শত উপদেশেও তাহার কৌটিল্য অপনীত 
হয় না। প্রসারণী-তৈল দিয়! কুকুরের বাকা ল্যাজ সহজ্রবার মর্দন 
করিলেও তাহা কিছুতেই সোজা হইতে চায় না। ইহাই এই 
শ্লোকে কবির কথ্যমান বিষয় ৫ 
কদাপি সদ্বাক্যশতেন ধীরো 
ন মুঢ্কৌটিল্যমুপৈতি দূরম্‌। 


নীতি-সার-সংগ্রহঃ ১৬৫ 
প্রসারণীতৈলসহত্রমর্দনাৎ 
স্বলাঙ্গুলং নৈব জহাতি বক্রতাম্‌ ॥ 


পণ্তিত কুটিলে দিয়। শত উপদেশ 
নাশিতে না পারে তার কৌটিল্য অশেষ । 
প্রসারণী-তৈল দাও হাজার হাজার, 
কুকুরের বাক ল্যাজ সোজা করা ভার! 


(৫ ) 


স্থপাত্রে দান করিলে কি কি স্থফল হয়৮ তাহা এই শ্নোকে 
নিণীত হইয়াছে £_ 


স্থপাত্রপদানাচ্চ ভবেদ্‌ ধনাট্যো 
ধনপ্রভাবেণ করোতি পুণ্যম্‌। 
পুণ্যপ্রভাবাৎ স্থরলোকবাসী 
পুনর্ধনাঁঢ% পুনরেব তোগী ॥ 
স্থপাত্রে করিলে দান লভে বহু ধন, 
ধন-প্রভাবেই করে পুণ্য উপার্জন, 
পুণ্য-প্রভাবেই লোক যায় স্বর্গ-পুরে, 
পুনশ্চ ধনাঢ্য হয়ে স্থখভোগ করে! 


ডিন... 


কুপাত্রে দান করিলে কি কি কুফল হয়, তাহা এই শোকে 
বণিত হইয়াছে £₹_ 


১৬৬ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


কুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্‌ দরিদ্ডে। 
দ1রিদ্র্যদোষেণ করোতি পাপম্‌। 
পাপপ্রভাবাদ নরকং প্রযাতি 
পুনদরিদ্রো ন পুনস্ত ভোগী ॥ 
কুপাত্রে করিলে দান হয় ধন-হীন, 
ধন-হীন হলে পাপ করে প্রতিদিন, 
পাপেই নরকে গিয়া কষ্টে কাল হরে, 
পুনশ্চ দরিদ্র হ'য়ে ভোগ নাহি করে! 
(৭ ) 
মানুষ বয়সে জ্যেষ্ঠ হয় না,-গুণেই জ্যেষ্ঠ হইয়া থাকে। 
দুগ্ধ, দধি ও ঘ্বতের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্রোকে ইহাই প্রতিপন্ন 
করিতেছেন 2-- 
নহি জন্মনি জোষ্ঠত্বং জোষ্ঠত্বং বিদ্যতে গুণে। 
গুণাদ্‌ গুরুত্বমায়াতি ছুপ্ধং দধি ঘৃতং তথা ॥ 
বয়সে না জ্যেষ্ঠ হয়, জোষ্ঠ হয় গুণে, 
গুণ থাকিলেই শ্রেষ্ঠ এই ত্রিভুবনে। 
হুপ্ধ হ'তে দধি হয়, দধি হ'তে ঘ্বৃত, 
জনিত জনক হ'তে স্বগুণে আদৃত ! 
(৮) 
উদ্যোগ না থাকিলে জীবের অভাব মোচন হয় না। বিড়ালের 


গরু নাই, তথাপি সে উদ্ভোগ-বলেই নিত্য দুগ্ধ পান করিয়া 
থাকে! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় £-_ 


নীতি-সার-সংগ্রহঃ ১৬৭ 


উদ্যোগঃ খলু কর্তব্য; ফলং মার্জারবদ্‌ ভবেৎ। 
জন্মপ্রভৃতি গৌনাস্তি পরঃ পিবতি নিত্যশঃ ॥ 


না থাকে উদ্যোগ যি, নাহি ফল ফলে; 
বিড়াল সফল হয় উদ্যোগের বলে। 
বিড়াল পুষেছে গরু, কে শুনে কোথায়, 
কিন্ত নিত্য দুধ টুকু তার পেটে যায়! 


( ৯ ) 
কোন এক ধনাঢ্য লোকের নাম শুনিক।/ কোন এক দরিদ্র 
ব্যক্তি তাহার নিকটে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু 
সেই ধনাঢ্য দাতা সম্প্রতি কপদ্দিক-শূন্য হওয়ার মনের দুঃখে 
দরিদ্রকে এই শ্লোকটা কহিয়াছিলেন £- 


দিনকরকরতাপৈস্তাপিতঃ পান্থ একো! 
দ্রুতগতিরতিবেগাদ্‌ বৃক্ষমূলং প্রয়াতি। 
তরুরপি দলহীনো! মূলদেশেইতিতপ্তঃ 
পথিকহৃদয়ঘন্মন্সিগ্ধতেচ্ছাং করোতি ॥ 


স্র্য্য-তাপে দগ্ধ হ'য়ে পান্থ এক জন 
বৃক্ষ-মূলে ছুটে ঘার লইতে শরণ। 
বৃক্ষটাও পত্র-শূন্য ; পুনঃ তার তল 
ঘৌদ্র-তাপে ঠিক যেন হয়েছে অনল । 
হায়রে বৃক্ষও হেথা প্রাণের জালায় 
থিকের ঘম্মে দেহ শীতলিতে চায়! 


১৬৮ | উদ্ভট-শ্রোক-মাল। 
( ১ .) 
যে ছুই জনের বন্ধুত্ব বহুকাল ধরিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, 
কুচক্রীর চক্রে পড়িলে তাহাও শীঘ্র উৎপাটিত হইয়া ঘায়। দধি ও 
মস্থান-দণ্ড-চক্রের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই মহাবাক্যটার যাথাথ্য 
প্রতিপাদন করিতেছেন £-- 
আজন্মবন্ধমপি ভিদ্যত এব সখ্যং 
ভেদঞ্চ সংজনয়তে যদি তত্র চক্রী। 
মন্থানদগুপরিঘট্টনতো হি ভিন্নং 
নীতং দ্বিধা দধি যথা নবনীততক্রম্‌ ॥ 
যে বন্ধুতা বদ্ধ আছে আজন্ম ধরিয়।, 
তাও ভেদ ক'রে দেয় চক্রী তথা গিয়া । 
মন্থান-দণ্ডের চক্রে দধি যদি পড়ে, 
ননী ঘোল এই ছুটী ভেদ করে ছাড়ে! 
( ১১ ) 
আপনার উপাঙ্জিত ধন ন্উত্তম", পিতার উপাজ্জিত ধন 
“মধ্যম”, ভ্রাতার উপাঞ্জিত ধন “অধম”, এবং স্ত্রীর উপাঞ্জিত 
ধন &৯+অধম অপেক্ষীও অধম” । ইহাই কবি এই শোকে 
কহিতেছেন £__ 
উত্তমং স্বাজ্জিতং বিত্বং মধ্যমং পিতুরর্জিতম্‌। 
অধমং ভ্রাতৃবিত্তঞ্চ স্ত্রীবিত্তমধমাধমম্‌ ॥ 


নিজের অর্জিত ধনে ধনী যেই হয়, 
“উত্তম” বলিয়া ভার হয় পরিচম্ব | - 


নীতি-সার-সংগ্রহঃ ১৬৯ 


পিতার অঞ্জিত ধনে ধনী যেই জন, 
“মধাম” বলিয়া তার হইবে গণন। 
ভ্রাতব-ধনে ধনী যেই সে হয় “অধম”, 
স্্রীধনে যে জন ধনী, সেই “নরাধম” ! 


( ১২ ) 
কূপণ লোক পরম ধনবান্‌ হইলেও ধন-ভোগ করিতে জানে 
না।  আকণঠ জল-মগ্ন হইলেও কুকুর মুখ ডুবাইয়া জল ন| খাইয়া 
জিহবা দ্বারাই তাহা! পুনঃ পুনঃ চাটিয়া থাকে! ইভাই এই শ্রোকে 
কথিত হইয়াছে :-_ | 


উপভোক্ত,ং ন জানাতি কদাঁপি কুপণো জন । 
আকগজজলমগ্নোহপি স্ষুকুরো লেটি জিহবয়। ॥ 
কপণের যত ধন সমস্ত অপার, 
কভু নাহি ভোগ তার, নাড়াচাড়া সার! 


কুকুর আক জলে ছোটে পিপাসায়, 
চেটে চেটে মরে, তবু মুখ না ডুবায়! 
8 4 
ধিনি বিপদে পতিত হইয়াও স্বীয় সাধু ভাব পরিত্যাগ করেন 
না, তিনিই ধন্য! প্রচণ্ড সূর্যের কিরণে তাপিত হইয়াও তুষার- 


রাশি দ্রবীভূত হইয়া যায়, কিন্তু তথাপি স্বীয় শীতলত্ব-গুণ 
পরিত্যাগ করে না। কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন $-- 


ধন্য এব স্বরূপং যো ন মুঞ্চতি বিপংস্বপি। 
ত্যজত্যর্ককরৈস্তপ্তং হিমং দেহং ন শীততাম্‌ ॥ 


১৭০ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 
বিপদেও নিপতিত হইয়া যে জন 
স্বীয় সাধু ভাব নাহি করেন বজ্জন, 
ভেজন্বী তাহার মত না করি দর্শন, 
ধন্য বলিয়াই তিনি গণ্য সদ। হন! 
( ১৪ ) 
ক্ষতে প্রহারা নিপতস্তি নিত্যশে! 
ধনক্ষয়েইগ্রিরজঠরে প্রবদ্ধতে | 
বিপৎস্থ বৈরাণি সদৈব সস্তি 
ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি ॥ 
ঘায়ের উপর লাগে আঘাত প্রবল, 
ধন-ক্ষয় হইলেই বাড়ে ক্ষধানল, 
বিপদে পড়িলে বহু শত্রর উদয়, 
এক ছিদ্র থাকিলেই বহু ছিদ্র হয়। 
( ১৫ ) 
অজ্জন খাগুব-বন। হনুমান লঙ্কাপুরী ও মহাদেব মনকে 
ভক্মীভূত করিয়াছেন । ঁকন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এ গধ্যস্ত 


প্দারিদ্র্কে" কেহই দগ্ধ করিতে পারিলেন নাঁ। ইহাই এই 
শোকে কবির খেদোক্তি ১-- 


দগ্ধং খাগুবমর্জনেন বলিন। দিব্যৈর্তমৈং সেবিতং 
দগ্ধা বায়ুস্বরতেন রাবণপুরী লঙ্কা পুনঃ স্বর্ণভূঃ | 
দগ্ধ; পঞ্চশরঃ পিনাকপতিনী তেনাপ্যযুক্তং কৃতং 
দারিদ্যং জনতাপকারকমিদং কেনাপি দগ্ধং ন হি॥ 


নীতি-সার-সংগ্রহঃ ১৭১ 


অজ্জুন খাগডব-বন করিল দহন, 

সুন্দর হ্ৃন্দর বৃক্ষ যাহে অগণন । 
সাধের সোণার লঙ্ক। রাবণ-রাজার 
অগ্নি দিয়া ক'রে দিল হন ছারখার । 
নেত্রানলে ক্রোধ-ভরে দেব ত্রিলোচন 
ভস্ম ক'রে ফেলে দিল দুরন্ত ম্দন। 
বে দারিদ্র্য বহু কষ্ট দেয় এ সংসারে, 
হায় রে কেহ না দগ্ধ করিল তাহারে! 


(১৬ ) 


বিপদ সম্মুখীন হইলেই মানষের বুগ্ধিশুদ্ধি নষ্ট হ্ইয়! যায়। 
কবি এই কথাটির যাথাথ্য, রামচন্দ্র, রাবণ ও ঘুধিষ্টিরের দৃষ্টান্ত 
দ্বারা এইরূপে দ্রেখাইতেছেন £-- 


পৌলস্তাঃ কথমন্তদারহরণে দোষং ন বিজ্ঞাতবান্‌ 
রামেণাপি কথং ন হেমহরিণস্যাসম্ভবে। লক্ষিতঃ | 
অক্ষৈশ্চীপি যুধিষ্িরেণ সহস। প্রাপ্ডে। হানর্থঃ কথং 
প্রত্যাসন্নবিপত্তিমুড্রমনসাং প্রায়ো মতিঃ ক্ষীয়তে ॥ 


হরিলে পরের নারী দোষ নাহি রয়, 
রাবণের কেন ইহা হইল প্রত্যয়? 
সোনার হরিণ কু নাহি দেখা যায়, 
বিশ্বান করিল! রাম তবু কেন তায়? 
চালিয়া পাশার চা'ল রাজা যুধিষ্ঠির 
শেষে কেন কষ্ট পেয়ে হলেন অস্থির ? 


১৭২ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


সম্মুখবিপদে চিত্ত অস্থির বাহার, 
প্রায় তার বুদ্ধি-গুদ্ধি নাহি থাকে আর! 


(১৭ ) 


সংসারে কোন্‌ কোন্‌ বন্ত পরিত্যাজ্য, তাহা জনৈক কবি 
নিমুলিখিত শোকে কহিতেছেন £-- 


বরং শূন্য শালা ন চ খলু বরো ছুষ্টবৃষভো 
বরং বশ্যা। বেশ্য। ন পুনরবিনীতা কুলবধুঃ। 
বরং বাসোহরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে 
বরং প্রাণত্যাগে। ন পুনরধমানামুপগম ॥ 


বরং গোয়াল শৃন্, তাও প্রাণে সয়, 
কিন্তু তবু দুষ্ট যাড় পোষ! কিছু নয়! 
বরং থাকাও ভাল গণিকা-নিকটে, 
তবু ছুষ্টা কুল-নারী নাহি যেন জুটে ! 
বরং অরণ্য-বাসে কিছু স্ুথ রয়, 
নির্ধোধ রাজার দেশ তবু কিছু নয়! 
বরং এ শরীরের হউক পতন, 

নীচের নিকটে যেন না হয় গমন! 


(১৮ ). 


কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ অত্যন্ত চতুর হয়, 
তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে £- 


নীতি-সারম্সংগ্রহত ১৭৩ 


দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চ 
বারাঙ্গনারাজসভা প্রবেশ | 
অনেকশাস্ত্রীণি বিলোকিতাঁনি 
চাতৃষ্যমূলানি ভবন্তি পঞ্চ ॥ 


পৃথিবীর নানা দেশে নিত্য পধ্যটন, 
পণ্ডিত লোকের সনে সদা সম্মেলন, 
নিরস্তর যাতায়াত গণিকা যথায়, 
নিরস্তর গতিবিধি রাজার সভায়, 
বছবিধ শান্ত্-গ্রন্থ জ্ঞানের ভাগার, 
সেই সকলের আলোচন। অনিবার ; 
এই পাচ কাষা যার বহে অনুক্ষণ, 
চতুরের চুড়ামণি হর সেই জন! 
(& ১৯ ) 
কোন্‌ কোন্‌ স্থলে বিশ্বান সংস্থাপন করিলে মানষকে বিপদে 
পড়িতে হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন 2 
চরিতে যোষিতাং পুর্ণে সপ্িত্বোয়ে নূপাদরে | 
সর্বত্রৈব বণিকৃন্সেহে ন কুযষ্যাৎ প্রত্যয়ং কচিং ॥ 
জল-পূর্ণ। নদী, নারী, বুপের আদর, 
_ ব্ণিকের স্গেহে, আস্থা না রাখিও নর! 
. ( ২ ) 
পৃথিবীর পক্ষে কি কি মহাভার, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত 
হইয়াছে £-- | | 


১৭৪ .. উদ্তট-শ্লোক-মালা 


যাঁচমানজনমানসবৃত্তেঃ 

পূরণায় বত জন্ম ন যস্ত। 

তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং 

ন দ্রমৈর্ন গিরিভিরে্ন অমুদ্রৈঃ ॥ (১) 


যে জন মানব-জন্ম করিয়া গ্রহণ, 
যাচকের অভিলাষ ন। করে পূরণ, 
সেই জন পৃথিবীর পক্ষে মহাভার, 
সমুদ্র-পর্বত-বুক্ষে কিবা ভার তার? 


( ২১ ) 


এ সংসারে চারি প্রকার ছুঃখী আছে। তন্মধ্যে কোন্‌ ছুঃখীর 
দুঃখের মাত্র! কিরূপ, তাহাই এই শ্নোকে নিকপিত হইয়াছে £_ 


হুঃখাতিছ্ুঃখং নধনা হি যে বা 
ততোহপি ছঃখং কৃপণস্ত সেবা । 
ভততোহপি ছুঃখং পরগেহবাস- 

স্ততোহপি ছঃখং স্চিরপ্রবাসঃ ॥ 


এ সংসারে নাহি যার কিছুমাত্র ধন, 
দুঃখী হইতেও ছুঃখী নিশ্চিত সে জন। 
তাহা হইতেও দুঃখী পে জন নিশ্চয়, 
কপণের সেবা করি যার দেহ-ক্ষয়। 


পপি শশা ২০--্ীশিপিস্পীশিসীশিশলি পপ শশী পোশাক শা শা পপ এজ 


(১) ইহ গ্রাহ্য দেব-প্রণীত নৈবধচরিত" কোন্বাই-সংকরণ ) কাব্যের ৫ম 
সর্পের ৮৮ প্লোক। | 





নীতি-সার-সংগ্রহঃ ্ ১৭৫ 


তাহা হইতেও ছুঃখী জানিও তাহারে, 
যে জন পরের ঘরে নিত্য বাস করে। 
তা হতেও দুঃখী আর আছে এক জন, 
বিদেশে পড়িয়া যার কাটিল জীবন । 


( ২২ ) 


এ সংসারে কি কি অসম্ভব, তা 


হাই এই শ্লোকে কথিত 
হইয়াছে পি 


কাকে শৌচং দৃযৃতকারে চ সত্যং 
সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ। 
ক্লীবে ধৈধ্যং মগ্যপে তত্বচিন্ত। 
রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা॥ 


কাক শুচি, দ্যতকার সত্যবাদী অতি, 

সর্প ক্ষমাশীল, নারী কাম-শৃন্ক-মতি, 

ক্লীব ধার, মগ্চপার়ী তত্ব-চিন্তা-কারী, 

নুপতি পরম-বন্ধু চিরদিন ধরি )-- 

এ সব আশ্যধ্য কথ। শুনে হাসি পায়, 
কে দ্রেখেছে, কে শুনেছে, কৌথ'য় ধরায়? 


( ২৩ ) 


বড় লোকের নিন্দা ও ছোট লোকের প্রশংস! করিতে হইলে, 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত, তাহা কবি এই স্নোকে 
কহিতেছেন £-- 


১৭৬ 


উচ্ভট-শ্লোক-মাল। 


মহতাং যদি নিন্দনে রতি- 
গুণসংখ্যৈব তদা বিধীয়তাম্‌। 
অসতামপি চে স্তবে রতি- 

নু তন্দ'ষণমেব গণ্যতাম্‌। 
মহতের নিন্দ| যাঁদ করহ বাসনা, 

গুণ গুলি তুমি তার করহ গণন]। 
নীচের প্রশংসা হেতু থাকে যদি রতি, 
দোষ-গণনায় তার 1দও তুমি মতি! 


(২৪ ) 


কাহার কি গুণ থাকিলে, তাহাই একদিন তাহার শক্রতা- 


সাধন করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :-_ 


মাংসং মুগাণাং দশনোৌ গজানাং 
মৃগদ্ধিষাং চম্ম ফলং দ্রমাণাম্‌। 
স্ীণাং স্বুরূপঞ্চ নৃণাং হিরণ্য- 
মেতে গুণা বৈরকরা ভবস্তি ॥ 


হরিণের মাংস, আর হস্তীর দরশন, 
মৃগেন্্র পিংহের চন্ম, পরম ভূষণ, 
রমণীর রূপ, ফল বৃক্ষের ভূষণ, 
মানুষের ধন)--সব তৃষণ শোভন। 
যার যা ভূষণ, তার তাই শক্র হয়, 
ইহাই জগতে এক অতীব বিন্বয়! 


নীতি-সার-সংগ্রহঃ ১৭শী 
(২৫ ) 
গুণি-জন্র দোষ দেখিয়াও গরণগ্রাহী জন তাহার প্রতি 


বিরক্ত হন না। লোকে পরম-গ্রীতি-সহকারে চন্দ্রের কলঙ্ক দর্শন 
করিয়া থাকে । ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্ষামাণ বিষয় 


দোঁষমপি গুণবতি জনে দৃষ্ট1 গুণরাগিণো ন খিদ্যন্তে। 
প্রীত্যেব শশিনি পতিতং পশ্যতি লোক কলঙ্কমপি ॥ 
গুণগ্রাহী, গুণি-জনে দেখিলেও দোষ, 
কখনই তার প্রতি না করেন রোষ। 
চন্দ্রে আছে কত শত কলঙক্ষের দাগ, 
তবু তার প্রতি নাই কার অন্রাগ? 
€ ২৬ ) 

এ সংসারে এক জন মাত্র গুণবান্‌ থাকিলেই অন্য নিগুণ 
দশ জন তাহাকে আশ্রয় করিয়াই স্থখে জীবন-ধারণ করিতে 
পারে। কিন্তু সেই গুণবান এক জনের অভাবে অন্য নিপুণ 
লোক গুলির বিশেষ কষ্ট হয়। “শৃন্তের” দৃষ্টান্ত দিয়া এই শ্লোকে 
কবি ইহাই প্রমাণ করিতেছেন £_- 

একমেব পুরস্কৃত্য দশ জীবস্তি নিগুণাঃ। 

বিনা তেন ন শোভভ্তে সংখ্যাঙ্কেঘিব বিন্দবঃ ॥ 

এক জন গুণবানে করিয়া আশ্রয় 

গুগ-হীন দশ জন প্রাণে বেঁচে রয়। 

একের অভাবে অন্ত দশের দুর্গতি, 

একেচে রাখিলে অগ্রে কিন্তু সখ অতি। 
[ ১২ ] | 


১৭০ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


অসার “শুন্ের” দেখ নাহি কিছু সার, 
কিন্ত অগ্রে এক পেলে মূল্য কত তার! 
( ২৭ ) 
পণ্ডিত রাঁজ-সভা বিনা ও রাজ-সভা পণ্ডিত বিনা 
কিছুমাত্র শোভা পায় না, সেইরূপ চন্দ্র, রাত্রিকাল বিনা ও 


রাত্রিকাল চন্দ্র বিনা কিছুতেই শোভমান হইতে পারে না। ইহাই 
এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ১-_ 


যেরূপ 


ন শোভতে রাজসভাং বিন। গুণী 
তমস্তরেণাপি ন শোভতে চ সা। 
যথা শশাঙ্কেন বিন! নিশীথিনী 

নিশথিনীঞ্চাপি বিনা নিশাকর2 ॥ 


বিনা রাজ-সভ1 গুণী না শোভে কখন, 
রাজ-সভা নাহি শোঁভে বিনা গুণি-জন | 
রাত্রি নাহি শোভা পায় চন্দ্র না থাকিলে, 
চক্দও না শোভা পায় রাত্রি না আমিলে! 


(২৮) 
ধনীর বিনয় ও বিনয়ীর ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। 


যাহার ধন ও বিনয়, উভয় গুণই থাকে, তাহার হয় ত বিদ্যা 


নাই। সংসারে এক জনের যুগপৎ সকল সদৃগুণ থাকা অসম্ভব! 
ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে £-- 


যত্রাস্তি লক্ষমীবিনয়ো ন তত্র 
চাভ্যাগতো। যত্র ন তত্র লক্ষ্মী 


নীতি-সার-সংগ্রহঃ ১৭৯ 


উভৌ চ তৌ যত্র ন তত্র বিদ্যা 
নৈকত্র সর্রবো গুণসন্িপাতঃ॥ 


লক্ষ্মী যথা রয়, তথ না রয় বিনয়, 
বিনয় যথায়। তথা লক্ষ্মী নাহি রয়! 
ছুটাও রহিলে পুনঃ বিদ্যা নাহি রবে, 
এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে? 


( ২৯ ) 


এ সংসারে কবির অদৃশ্ঠ, পক্ষীর অভক্ষ্য, স্থ্রা-পায়ীর অকথ্য 
ও স্্ীলোকের অকার্ধয কিছুই নাই। ইহাই কবি এই শ্রোকে 
বলিয়াছেন £- 


কনয়ঃ কিং ন পশ্যস্তি কিং ন ভক্ষস্তি বায়সাঃ। 
মদ্যপা;ঃ কিং ন জল্লস্তি কিং ন কৃর্বস্তি যোষিতঃ ॥ 


কবি-গণ কোথা কিবা না করে দর্শন ? 
কাক-গণ কোথা কিবা না করে ভক্ষণ? 
মাতালেও কি না বলে মদের নেশায়? 
স্ীলোকেও কি না করে বসিয়া ধরায়? 


( ৩০ ) 
যে কবির কাব্য ও যে ধন্ুর্ধরের বাণ অপরের হধদয়ে প্রবেশ 
্ষরিবামাত্র তাহার মস্তক ঘুরাইয়া দিতে পারে না, তাহাদের 
কাব্য ও বাণে প্রয়োজন কি? ইহাই এই গ্লোকে কবির বক্তব্য 
বিষয় £- . 


১৮০ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


কিং কাব্যেন কবেস্তস্ত কিং কাণ্ডেন ধনুম্মতঃ। 
পরস্য হৃদয়ে লগ্রং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥ 


সে কবির কাব্যে কিবা আছে প্রয়োজন ? 
সে বীরের বাথে হয় কি ফল কখন? 
পবের হৃদয়ে যাহা প্রবেশ করিয়া 
দিতে নাহি পারে তার মাথা ঘুরাইয়া ! 
( ৩১ ) 
আশা-ত্যাগ করিতে না পারিলে মহান লোকেরও বিষম 
অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। শুর্0যেব উদ্াহবণ দিয়া কবি এই 
শ্লোকে এই মহাবাক্যটার সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন £__ 
আশালতাচ্ছেদনমস্তরেণ 
ভবেদনর্ধো মহতামবশ্যম্‌। 
ভোগপ্রসক্তঃ ক্রমশো বিবস্বান্‌ 
মীনঞ্চ মেষ্চ বৃষঞ্চ ভূঙ্‌ক্তে ॥ 
ভোগ-সুখে মহাজন লিপ্ত যদি রয়, 
অশেষ দুর্গাতি তার উপস্থিত হয়। | 
হায় রে দেখ না স্ধ্য ভোগ-স্থখ তরে 
আগে মীন, পরে মেষ, শেষে বুষ ধরে! 
(৩২ ) 
যে কবিতা ও বনিত। পদ-বিন্ান-মাঞ্ই মনোহ্রণ করিতে না 
পারে, মে কবিতায় ও বনিতায় প্রয়েঃজন কি? ইহাই এই গ্নোকে 
কথিত হইয়াছে £-- 


ভ্রমরাষ্টকম্‌ ১৮১ 


তয় কবিতয়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়] । 
পদবিন্যাসমাত্রেণ মনে নাপহৃতং বয়! ॥ 


নেই কবিতারে লয়ে কিবা প্রয়োজন, 
সেই বনিতারে লয়ে কি সুখ কখন্‌ 
পদের বিন্তাস-মাত্র হইলেই যার, 

শক্তি নাই মন-প্রাণ কেড়ে লইবার? 


শি হেত িগচাড০ 


ভ্রমরাষ্টকম্‌। 
(১) 


কেতকী-পুষ্পের ( কেয়া-ফুলের ) মনোহর গন্ধ ও সুন্দর বর্ণ 
ত্রিতুবনে বিদিত। একটা ভ্রমর মধু-পান করিবার ইচ্ছায় পদ্ম 
মনে করিয়া তাহার উপরি গিয়া পতিত হয়। মধু-পান করা 
দূরে থাকুক, কেয়া-ফুলের রেণুতে ভ্রমর অন্ধ হইয়া গেল এবং 
কেয়া-গাছের কণ্টকেও তাহার পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। 
তখন ভ্রমরের এনপ দুর্দশা] হইল যে, তাহার থাকা বা যাওয়া 
উভয়ই অসভ্ভধ হইল। পরিণাম. না ভাবিয়া! লোভ-বশতঃ কোন 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে মাহুষের এই গতি হ্‌ইয়! 
থাকে । ইহাই এই ক্লোকে কথিত হইয়াছে £-- .-. 


_ গন্ধাচ্যাইসৌ ভূবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণ। 
পন্নতরাস্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত। 


১৮২ উদ্তট-শ্লোক-মালা! 


অন্ধীভূতঃ কুন্থমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্নপক্ষঃ 
স্থাতুং গন্তং কথমপি সখে নৈব শক্তো! দ্বিরেফঃ ॥ 


কেতকীর কিবা গন্ধ! সোণার বরণ! 
এই ত্রিভৃুবনে তার খ্যাতি সর্বক্ষণ । 
মধুপান ইচ্ছা করি ব্যাকুল ভ্রমর 

পড়িল পদ্মিনী ভাবি তাহার ভিতর । 
পরাগ লাগিল চক্ষেঃ না পায় দেখিতে, 
কণ্টকে ছি'ড়িল পক্ষ, না পারে উড়িতে। 
থাকিতে যাইতে কিংব।, শক্তি নাই তার, 
হে সখে! পড়িল ফাদে ভ্রমর এবার । 


( ২ ) 


একটা ভ্রমর স্বগদ্ধি নব-মন্লিকার মধু-পানে তৃপ্ত না হহয়া 
যুথিকার নিকটে মধু-পান করিতে গেল। সেখানে তৃথ্চিলাভ ন! 
করিয়া সে চম্পক-পুষ্পের উপরি গিয়া পতিত হইল। সেখানেও 
পরিতৃপ্ত ন। হইয়া অবশেষে পদ্দমিনীর নিকটে উপস্থিত হয়। 
দেখিতে দ্বেখিতে চন্দ্রোদয় হওয়ায় পন্মিনী মুদ্রিত হইয়া গেল 
এবং ভ্রমরও তাহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া রহিল। যাহার 
মনে কদাপি সম্তোষ নাই, তাহারই এইবপ দুর্গতি হইয়া থাকে। 
কবি এই গ্সোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন £__ 


গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকাং মধুকরস্ত্যক্ত1 গতো৷ যুখিকাং 
তাং দৃষ্টাশড গতঃ স চম্পকবনং পশ্চাৎ সরোজং গতঃ। 


ভ্রমরাষ্কম্‌ ১৮৩ 


বদ্ধস্তত্র নিশাকরেণ সহসা ক্রন্দত্যসৌ মন্দধীঃ 
সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং প্রাপ্পোতি মুটো জনঃ॥ 


নব-মলিকার গন্ধ ছাড়িয়া ভ্রমর 

অবশেষে পড়ে গিয়া যুখিকা উপর । 

যুথিকা ছাড়িয়া ছুটে চম্পকের বনে, 

তার পরে পড়ে গিয়া কমল-কাননে । 

ক্ষণেক বসিয়া তথ! রহিলে ভ্রমর, 

গগনে সহস| দেখা দিল নিশাকর । 

কমলিনী দেখি তারে মুর্দিল নয়ন, 

ভ্রমর পড়িয়া ফাঁদে করিল রোদন । 

সন্তোষ যাহার মনে কভু নাহি রয়, 

অশেষ কুর্তি তার হইবে নিশ্চয়! 

(৩) 
কবি এই শ্রোকে কোনও আম্র-বৃক্ষকে তিরস্কার করিয়া 

কহিতেছেন, “হে আত্র-বৃক্ষ! তোমার মুকুলোদগমের সময় হইতে 
ভ্রমর-গণ প্রত্যহ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার ফলের 
বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; এবং তুমি একবারও তাহাদিগকে 
আপ্যাপ়িত করিতেছ না। কিন্তু যে সকল কীট তোমাকে চক্ষেও 
একবার দেখে নাই, তুমি আজ তাহাদিগকে মহা-সমাদরে 
আপনার হ্বদয়ের মধ্যে স্থান দিয়াছ। হে আত-বৃক্ষ! কে 
তোমার আত্মীয় ও কে তোমার পর, ইহা যে অগ্যাবধি তুমি 
চিনিতে পারিলে না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়?” ইহাই এই 
শ্লোকে কথিভ হইয়াছে £- 


১৮৪ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


যেহভিজ্ঞা মুকুলোদগমাদনুিনং ত্বামাশ্রিতাঃ বট্পদা- 
স্তে ভ্রাম্যন্তি ফলাদ্‌ বহির্বহিরহো দৃষ্ট1। ন সম্ভাষসে।, 
যে কাঁটাস্তব দৃক্পথং ন চ গতাস্তে ত্বংফলাভ্যস্তরে 
ধিক্‌ ত্বাং রা পরাপরপরিজ্ঞানানভিজে! ভবান্‌। 


যে অবধি জন্মিয়াছে তোমার মুকুল, 

সে অবধি অলিকুল হইয়া ব্যাকুল, 

তোমারি আশ্রয়ে দেখি রয়েছে সদাই, 

ফল হ*লো বলি আজ ত্যজ তারে তাই। 

ঘুরিয়া বেড়ায় তারা ফলের বাহিরে, 

একবার মুখ তুলি নাহি চাও ফিরে! 

যে কীট পড়েনি কভু তোমার নয়নে, 

বুকের ভিতর তারে রেখেছ যতনে ! 

ধিক ধিক আতম্তরু ! ধিক শতবার, 

আত্ম-পর-জ্ঞান হায় না দেখি তোমার ! 

(৪) 
ষে ভ্রমর পদ্মিনীর সহিত থাকিয়! ও শ্েচ্ছাক্রমে মধু-পান করিয়! 

তাহার জন্ম কাটাইয়৷ দ্রিল, যে ভ্রমর মালতীর সহিত অনায়াসে 
কেলি করিয়া মনে মনে মহা জুখলাভ করিত, সেই ভ্রমর মধু- 
গদ্ধ-লোলুপ হইয়া আজ গুপ্লা-লতার আশরয়-গ্রহণ-পূর্বক কি দুর্গাতিই 
না প্রাপ্ত হইয়াছে! দৈবের বিড়ম্বনা বুঝা ভার! ইহাই এই 
শ্লোকে কবির খেদোক্তি 


নীতং জন্ম নবীননীরজবনে গীতং মধু সেয়া 
মালত্যাঃ কুস্থমেষু যেন. নিয়তং কেলী কৃতা হেলয়া। 


ভমবাষ্টকম্‌ ১৮৫ 


তেনেয়ং মধুগন্ধলুব্ষমনসা গুপ্জালতা! সেবছুতে 
হা ধিগ্‌ দৈবকৃতং স এব মধুপঃ কাং কাং দশাং নাগতঃ ॥ 


পল্ম-বনে জন্ম কে'টে গেল যার হায়, 
যে করিত মধু-পান নিজের ইচ্ছায়; 
আহলাদে উন্মত্ত হ'য়ে মালতীর সনে 
কেলি করি মহাস্বখ হ'তো যার মনে; 
মধুগন্ষলোভে আজ নেই মধুকর 
গুপা-লতা সনে কেলি করে নিরস্তর ! 
কি দুর্গতি না হয়েছে তাহার এখন? 
ধিক ধিকু দৈব-বলে ধিক অনুক্ষণ ! 


(৫ ) 
একটা ভ্রমর পলাশ-পুষ্প-ভ্রমে একটা শুক-পক্ষীর চঞ্চুপুটে গিয়া 
পড়িল। শুক-পক্ষীও জন্বফল মনে করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবার 
জন্য ব্যগ্র হইল! ত্রান্তি-বশতঃ জীবকে কত ভ্রমে ও কত 
বিপদেই পড়িতে হয়! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষ। 
দিতেছেন 


পলাশকুনুমভ্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে পতত্যলিঃ। 
সোহপি জন্বফলত্রান্ত্যা তমলিং হস্তমিচ্ছতি ॥ 


_ ভাবিয়া পলাশ-পুষ্প মত্ত মধুকর 
ছুটে গিয়া পড়ে শুক-চঞ্চর উপর! 
_. শুক-পক্গী জম্ব-ফল মনে করি তায় 
_ পুরিয়া উদ্র-মধ্যে রেখে দিতে চার ! 


১৮৬ উত্তট-শ্লোক-মালা 
( ৬) 
একটী ভ্রমর একখানি চিত্র-পটে একটি বৃহৎ পল্ম অঙ্কিত 
দেখিয়া ও আহ্লাদ মত্ত হইয়া সেই চিত্রপটের নিকটে গিষ়া 
উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র মধু বা গন্ধ না পাইয়া 
লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া মাথাটা নাড়িতে নাঁড়িতে চলিয়া গেল! 
ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে £-- 


দৃষ্টা। স্কীতোইভবদলিরসৌ লেখ্যপন্মং বিশালং 

চিত্রং চিত্রং কিমিতি কিমিতি ব্যাহরন্‌ নিম্পপাত | 
নাশ্মিন গন্ধো ন চ মধুকণো নাস্তি তৎ সৌকুমার্ধ্যং 
ঘূ্ণম্দ্ধ? বত নতশির! ব্রীড়য়া নির্গাম ॥ 


চিত্র-পটে পদ্মিনীরে অঙ্কিত দেখিয়। 

ভ্রমর করিল গর্ধব যথার্থ ভাবিয়া। 

ছুটে গিয়া পড়ে গে'ল তাহার উপর, 
মধু-গন্ধ নাহি দেখি ব্যঘিত-অন্তর | 

লজ্জা পেয়ে মাথাটাকে নাড়িত্তে নাড়িতে 
অধোমুখে গেল,__নাহি পারিল থাকিতে ! 


(৭ ) 
যে ভ্রমর চিরদিন কমলিনী ও কুমুদিনীর সহিত কেলি করিয়া 
মহানন্দে তাহাদের মধু-পান করিত, আজ তাহা কুটজ (কুরুচি) 
পুষ্পের মধুকেও আদরের বত বলিয়া গণ্য করিতেছে । দৈব- 
বিড়ম্বনায় জীবের অবৃষ্টে চিরদিনই একভাবে স্থখ থাকে না! 
ইহাই এই শ্লোকের নীতি £-. | 


ভমরাষ্টকম্‌ ১৮৭ 


অলিরয়ং নলিনীকুলবল্লভঃ 
কুমুদিনীকুলকেলিকলালসঃ 
বিধিবশাৎ পরদেশমুপাগতঃ 
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে ॥ 


পদ্মিনীর প্রাণ-পতি যেই মধুকর, 
কুমুদিনী সনে যার কেলি নিরন্তর, 
বিধি-বশে হায় তারে যাইয়া বিদেশে 
কুটজ-পুষ্পের মধু থে'তে হ'লো শেষে ! 


(৮ ) 
এক ভ্রমর কোনও এক পদ্মিনীর ভিতরে বসিয়া মধু-পাঁন 
করিতেছিল। সহসা সন্ধ্যা হওয়াতে পদ্মিনী নিমীলিত হইল, এবং 
ভ্রমরটাও তাহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া রহিল। খুখন ভ্রমর 
আশা করিতে লাগিল যে, রাত্রি প্রভাত হইলে স্যধ্যোদয় হইবে, 
এবং পদ্মিনীও প্রস্ফুটিত হইবে। তখন আমি স্বচ্ছন্দে বাহিরে 
যাইতে পারিব! ভ্রমর ঘখন এইরূপ আশা করিতেছিল, খন 
একটী হস্তী আসিয়া সেই ভ্রমর-মধ্যা পদ্মিনীকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিল। জীব মনে এককূপ ভাবে, কিন্তু কাধ্যে তাহার অন্যরূপ 

ঘটে। ইহাই এই শ্লোকের নীতি £-- 


রাত্রির্গমিষ্যাতি ভবিষ্যতি স্রপ্রভাতং 
ভাম্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পন্মজাতম্‌। 
ইণ্থং বিচিস্তয়তি কোবগতে দ্বিরেফে 
হা হস্ত হস্ত নলিনীং গজ উজ্জহার ॥. 


১৮৮ উদ্তট-প্লোক-মালা 
রাত্রিও চলিয়া যাবে, প্রভাত আসিবে, 
সূর্্যও উদ্দিত হবে, পদ্মিনী হাসিবে। 
পদ্মিণীর বক্ষে নিশি করিয়া বিহার 
ভ্রমর করিছে আশা! বাহিরে যাঁবার | 
হেন-কালে গিয়া এক হস্তী পদ্ম-বন 
হায় সেই পদ্মিনীকে করিল ভক্ষণ! 


বানরাষ্টকম্‌। 


ঈর্ষী দক্ষঃ ক্রুতৌ রূপং স্তব্ধঃ শুফেম্ধনং জবঃ। 
ছু্মন্ত্রিণমিতি শ্লোকাঃ কথিতা বানরাষ্টকে ॥ 


( ১) 


পরশ্র-কাতর, দ্বণা-শীল, দুরাকাজ্ষ, কোপন-স্বভাব, নিত্য-ভীত 
ও. পরাশ্রিত,_ এই ছয় জন এ সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া 
থাকে । ইহাই কবি এই শ্নোকে কহিতেছেন :-. 


ঈষী ঘ্বণী হাসন্তঃ ক্রোধনে। নিত্যশঙ্কিতঃ | 
পরভাগ্যোপজীবী চ যড়েতে ছঃখভাগিনঃ ॥ 


দেখিলে পরের ভাল বুক ফাটে যার, 
সবারি উপরি যার ঘ্বণা অনিবার, 


বানরাষ্ কম ১৮৯ 


সম্ভোষের লেশমাত্র নাহি ষার মনে, 
যে জন চটিয়া যায় সামান্ত কারণে, 
সর্বদাই মনে মনে আছে যার ভয়, 
খাইয়া পরের অন্ন বেচে যেই রয়, 
এ সংসারে জেনো ভুমি সেই ছয় জন 
অশেষ দুঃখের ভাগী হয় - সর্বক্ষণ! 
২ %. 
কার্ধ্য-পটু লোকই লম্দ্মীবান্‌ হয়, মিতাহারী ব্যক্তিই সুস্থ-দেহে 
বাস করে, নীরোগ জনই স্থখভোগী হয়, উদ্যোগী পুরুষই বিদ্যা- 


লাভ করে, এবং নমঅস্বভাব লোকই ধার্শিক, ধনবান্‌ ও যশস্বী 
হয়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে £-- 


দক্ষঃ শ্রিয়মধিগচ্ছতি পধ্যাশী কল্যতাং স্থখমরোগী। 
উদ্যুক্তো বিদ্যাস্তং ধন্মার্থষশাংসি চ বিনীতঃ | 


লক্ী-লাভ করে নিত্য কাধ্য-দক্ষ জন, 
মিতাহারী স্ুস্ব-দেহে থাকে সর্বক্ষণ; 
মহাস্থখে থাকে সেই, রোগ নাই যার, 
সদাই উদ্যোগ যার, বিদ্যা হয় তার, 
পরম বিনীত*ভাবে রহে যেই জন, 
ধশ্ম অর্থ যশঃ তার ভাগ্যে সর্বক্ষণ | 


( ৩.) 


. হজ্ঞ, বিবাহ, বিপদ, শত্রনাশ,. যশোজনক কার্য, মিত্র-সংগ্রহ, 
প্রিয়তমা রমণী ও নিধন বন্ধু-এই আটটা বিষয়ে অপরিমিত 


১৯০ _.. উন্ভট-শ্লোক-মালা 
ব্য করিলেও তাহাতে মহাত্বা জনের মহাগৌরব হইয়। থাকে। 
ইহাই কবি এই শ্রোকে কহিতেছেন £-- 

ক্রুতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে 

যশস্করে কন্দমণি মিত্রসংগ্রহে | 

প্রিয়াসু নারীঘধনেষু বন্ধুষু 

বহুব্যয়েইপ্যস্তি সতাং হি গৌরবম্‌ ॥ 


বিবাহে বিপদে যজ্ঞে শত্র-বিনাশনে, 
কীর্তিকর কার্যে, মিত্র-সংগ্রহ-করণে, 
প্রিয়তমা রমণীর মানস-রঞ্গীনে, 
দরিদ্র বন্ধুর চিত্ব-তুট্টি-সম্পাদনে, 
সাধু জন বহু ধন করিলেও ব্যয়, 
তাহাতে গৌরব তার, জানিও নিশ্চয়! 
(৪) 
কি কি কারণে মানুষের" রূপ, সখ, পৌঁরুষ, গৌরব, গুণ, 
বল ও সম্পদ নষ্ট হ্ইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণাত 
হইয়াছে £_ | 
রূপং জর। সর্বস্ুখানি তৃঞ্চা 
খলস্য সেবা! পুরুষাভিমানম্। 
যান্রা গুরুত্বং গুণমাত্মপুজা 
চিন্তা বলং হস্ত্যদয়া চ লক্ষ্মীম্॥ 


জরা আসিলেই রূপ নষ্ট হয়ে যায়, 
সব সুখ নষ্ট হয় বিষয়-তৃষ্ণায়। 


বানরাষ্টকম্‌ ১৯১ 


যে জন খলের সেবা করিবে যখন, 
থাকিবে না তার মান-সম্তরম তখন ; 
প্রার্থনা করিতে গেলে গৌরব না রয়, 
আত্মস্জাঘ। কবিলেই গুণ নষ্ট হয়; 
বল নাহি থাকে তার, সদা চিন্তা যার, 
দয়া নাই যার, লক্ষ্মী নাহি থাকে তার! 


(৫ ) 


কোন্‌ কোন্‌ জনের যখঃ, মিত্রতা, কুল, ধর্ম, বিদ্যা, স্থুখ ও 
রাজ্য নষ্ট হইয়। বায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে ₹₹- 


স্তন্ধস্ত নশ্যতি যশো! বিষমস্ত মৈত্রী 
নষ্টক্রিয়স্ত কুলমর্থপরস্য ধর্শঃ । 
বিদ্ভাধনং ব্যসনিনঃ কৃপণস্য সৌখ্যং 
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্য নরাধিপস্থ্য ॥ 


যেই জন জড়, তাঁর যশঃ নষ্ট হয়, 
সাম্য নাহি যার, তার মিত্রতা না রয়, 
কুল নাহি রহে তার, ক্রিয়া নষ্ট যার, 
ধন লয়ে ব্যস্ত যেই, ধন্ম যায় তার, 
বিদ্যা নষ্ট তার, ক্রীড়া-রত যেই জন, 
স্থখ নাই ভাগ্যে তার, যে জন কৃপণ, 
যে রাজার দুষ্ট মন্ত্রী থাকে নিরস্তর, 
সে রাজার রাজা নষ্ট হইবে সত্বর ! 


এছ উদ্ভট-ক্লোক-মালা 
| ৮৫3 
_ক্াহাকে কাহাকে আশ্রয় করিলেই অগ্রিৎ শোক, কোপ, কাম, 


ধন ও সহিষুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাই কবি এই 
শ্লোকে কহিতেছেন £ 


শুক্েন্ধনে বহ্িরূপৈতি বৃদ্ধিং 
বালেষু শোকশ্চপলেষু কোপঃ। 
কাস্তান্্র কামঃ কুপণেষু বিস্তু 
ধর্ম দয়াবৎস্থ মহৎন্থ ধৈর্য্যম্‌॥ 


শুফ কাষ্ঠ পাইলেই বাড়িবে অনল, 
বালকের কাছে শোক হইবে প্রবল, 
ক্রোধ তার বাড়ে, অতি অস্থির যে জন, 
কামিনী-সংসর্গে বাড়ে কাম-হুতাশন, 
দয়ালুর ধন্ম বাড়ে, কপণের ধন, 

সহিষ্ণুতা বাড়ে তার, মহাত্মা যে জন! 


(৭ ) 
অশ্ব, জ্ীলোক, তপন্থী, দ্বিজ, নৃপতি ও শত্ত-ধারীর কি র্কি 
গণ থাকা প্রার্থনীয়, তাহাই এই গ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে ঃ- 
জবো৷ হি সপ্তেঃ পরমং বিভূষণং 
ভ্রপাহঙ্গনায়াঃ কৃশতা। : তপন্থিনঃ.। 
ছিজন্ত বিদ্তা নৃপতেরপি ক্ষম! 
_ পরাজ্মঃ শন্্রবলোপজীবিলামূ॥ .. 


বানরাষ্টকম্‌ 


তুরঙ্গের শোভা, যদি ত্রত গতি রয়, 
রমণীর শোভা, যদি থাকে লজ্জা-ভয় ; 
তপস্বীর শোভা, যদি রুশ অনিবার, 
ব্রান্ষণের শোভা, বদি বিদ্যা থাকে তার) 
রাজার পরম শোভা, ক্ষমা যদি রয়, 
শস্সীর পরম শোভ। বিক্রম নিশ্চয়! 


ডি ছি) 


৮ 
' &% 
রঙে 


যাহার দুষ্ট মন্ত্রী থাকে, তাহার নীতিদোষ আসিয়া উপস্থিত 


হয়; পথ্যাশী না হইলে, তাহাকে যাবজ্জীবন রোগ-ভোগ 
হয়; ধনবান্‌ হইলেই মানুষের অহঙ্কারের সীমা রহে 
প্রাণি-মান্রকেই নিহত করিয়া থাকে; এবং ইন্দ্িক্-জিত 
অন্থতাপানলে দঘ্বীভূত হয়। ইহাই কবি এই 
কহিতেছেন £- 


ুর্ন্ত্রণৎ কমুপযান্তি ন নীতিদোষা? 
সন্তাপয়স্তি কমপথ্যতুজং ন রোগাঃ। 


করিতে 


না) যম 


ব্যক্তিই 
শ্নোকে 


কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহস্তি মৃত্যুঃ 


কং স্বীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়স্তি ॥ 


“ড় রত্বম”-প্রবন্ধের পঞ্চম শ্লোকের অন্বাদ জষ্টব্য। 


বানর্ধ্যষ্টকম্‌। 


মাধুর্যযং শাস্্রমারোগ্যং দাঁনং মূর্ধো দ্বিজাতিকঃ | 
বৈদ্যং স্তুজীর্ণং বৃক্ষঞ%৫ক বানধূর্তক্তমিহাষ্টকম্‌॥ 


( ১ 9 


রমণীর-প্রতি মিষ্টবাক্য-প্রয়োগ, সরলের সহিত সরল ব্যবহার, 
শক্রর প্রতি শৌর্্য-প্রকাশ, গুরু জনের সহিত নম্রতাচরণ, ধাশ্মিক 
লোকের প্রতি সাধু ব্যবহার, মর্জ্ঞ ব্যক্তির নিকটে স্বীয় মন্ম- 
বেদনা-জ্ঞাপন, পণ্ডিত জনের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন এবং শঠের 
সহিত শঠতাঁচরণ,_-এই আটটী গুণ সাংসারিক বাক্তির আজীবন 
থাকা উচিত। ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে -- 


মাধুর্য্যং প্রমদাঁজনেষু ললিতং দাক্ষিণ্যমাধ্যে জনে 
শৌর্্যং শক্রষু নত্রতা গুরুজনে ধর্দিষ্ঠতা ধাম্মিকে । 
মধ্াজ্ঞেঘনুবর্তনং বহুবিধো মাঁনো জনে পণ্ডিতে 

শীঠ্যং ছৃষ্টজনে নরস্য কথিতাঃ পধ্যস্তমক্টৌ শুণাঃ ॥ 


রমণীর প্রতি নিত্য মধুর বচন, 
সরলের প্রতি সরলতা-প্রদর্শন, 
শৌধ্য-প্রদর্শন নিত্য শক্রর উপর, 
গুর-জন প্রতি নম্র ভাব নিরস্তর, 
ধায়্িক জনের সনে ধর্ম-আচরণ, 
ব্যথার ব্যথীর কাছে ব্যথা-বিজ্ঞাপন, 


_ বানধ্যষ্টকম্‌ ১৯৫ 


স্বপ্ডিত জন প্রতি মান-প্রদশন, 

শঠতা তাহার প্রতি শগ যেই জন, 

এই অষ্ট মহাঞণুণ মহামূল্য ধন 

আজীবন থাকে তার সাধু ঘেই জন! 

২. ও 
বিলক্ষণ বিচার করিয়া শাক্স-অধ্ায়ন করিলেও তাহার পুনঃ 

পুনঃ চিন্তা করা উচিত । বিশেষ-রূপে রাজার সেবা করিলেও 
মনে মনে আশঙ্কা রাখা উচিত । ঘুবতী রমণীকে ক্রোডে করিয়! 
রাখিলেও নিশ্চিন্ত থাক! বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তব্য নহে। শান, 
রাজী ও যুবতী রমণীকে বশীভূত রাখা বন্ডই বিষম ব্যাপার ! 
ইহাই কবি এই শ্রোকে কহিতেছেন 2 


শখন্ত্রং সুচি্তিতমপি প্রতিচিন্তনীঘ্বং 
স্বারাধিতোহপি নৃূপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ | 
আঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া 
শাস্ত্রে হ্ুপে চ যুবতৌ কথমাত্মভাবঃ ॥ 
“ষড়রত্রম্”-প্রবন্ধের প্রথম শ্রোকের অন্্বাদ ভ্রষ্নব্য। 
(৩) 
শারীরিক ও মানপিক সুস্থতা, খণ-পরিশন্যতা, স্বদেশে বসতি, 
জীবিক।-নির্ধাহের স্থির উপায়, নির্ভয়-চিত্তে বাস, ও সাধু জনের 


সহিত সম্মেলন,_এই ছয়টী বিষয় গৃহীর পক্ষে অতি স্থখজনক। 
ইহাই এই শ্রোকের বক্তব্য বিষয় ১-- | 


১৯৬ 


উদ্তট-প্লোক-মালা 


আরোগ্যমানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ 
সপ্রত্যয়। বুত্তিরভীতিবাসঃ | 
সভির্মনুষ্যৈেঃ সহ সঙ্গমশ্চ 

যড় জীবলোকস্ত স্ুখানি সত্যম্‌ ॥ 


নিরস্তর সুস্থ যদি থাকে দেহ মন, 
কিছুমাত্র খণ যদ না থাকে কখন, 
বিদেশে না থাকে যদি চিরদিন ধরে, 
সন্দেহ না থাকে যদ্দি জীবিকার তরে, 
না করিতে হয় যদি ভয়ে ভয়ে বাস, 
সাধু সনে হয় ঘদি বাস বারমাস, 

তা হলেই এ সংসারে এই ছয় ধন 
মানবে যথার্থ সুখ করে বিতরণ ! 


(৪ ) 
দানং দরিদ্রস্য বিভোঃ ক্ষমিত্বং 
যুনস্তপো। জ্ঞানবতশ্চ মৌনম্‌। 


স্ুখেহ্প্রবৃত্তিশ্চ সুখান্বিতস্য 
দয়া কঠোরস্য দিবং নয়স্তি ॥ 


“যড়বত্বম্»-প্রবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ ভ্ষ্টব্য। 


01618) 
মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরে। গৃহস্থ: 
কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপন্থী। 


বানধ্য্টকম্‌ ১৯৭ 


বেস্তা কুরূপা নৃপতিঃ কদধ্যে। 
লোকে বড়েতানি বিড়ম্বিতানি ॥ 


“ড় রত্বম্‌"-প্রসন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ গজ অনুবাদ ষ্টব্য | 
( ৬ ) 

বৈচ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং 

যোধং কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মুর্খং পরিব্রাজকম.। 

রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ তোপব্রবং 

ভার্ধ্যাং যৌবনগধিবতাং পররতাং মুধ্চস্ত শীঘ্রং বুধাঃ ॥ 


“পঞ্চরত্বম্"প্রবদ্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অন্ুবাদ দ্রষ্টব্য 1 


(৭) 
ভুক্ত দ্রবা যদি সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়, পুত্র যদি কাধ্যদক্ষ হয়, 

ভাধ্য। যদি বশীভূত থাকে, নুপতি যদি স্ুসেবিত হয়, এবং যদি 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা কহ। ও বিশেষ বিচার করিয়া 
কার্য কর! যায়, তাহা হইলে এই সকল বিষ পরিণামে কদাঁপি 
নিম্ষল হয় না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :-- 

নুজীর্ণমন্নং স্থুবিচক্ষণঃ স্ুুতঃ 

স্থশাসিতা স্ত্রী বুপতিঃ অুসেবিতঃ | 

স্থচিন্ত্য চোক্তং স্ুবিচাধ্য যৎ কৃতং 

স্দীর্ঘকালেইপি ন যাতি বিক্রিয়াম্‌ ॥ 

জীর্ণ যদি হয় তাহা যা কর ভক্ষণ, 

পুত্রটী তোমার বদি হয় বিচক্ষণ, 


১৯৮ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


ভাষ্যাটী তোমার যদি থাকে সদা বশে, 
রাজাকে রাখহ যদি মনের হরষে, 
কথা যদি কও তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া, 
কাধা যদি কর তুমি বিচার করিয়া, 
তা হলেই এই ছয় অমূল্য রতন 
কিছুতেই নাহি হবে বিরূপ কখন! 
(৮) 

বৃক্ষ ফল-শূন্য হইলেই পক্ষি-গণ প্রস্থান করে, সরোবর জল-শৃত্য 
হইলেই সারস-গণ অন্তদ্ধান করে, পুষ্প মধুহীন হইলেই ভ্রমর-গণ 
তাহাতে বসিতে চায় না, বন অগ্রি-দপ্ধ হইলেই মুগ-গণ কোথায় 
চলিয়া যাস, পুরুষ-গণ ধনহীন হইলেই গণিকা-গণ তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করে, নৃপতি লক্ষ্মী-শৃন্ত হইলেই মন্ত্রিগণ তাহাকে ত্যাগ 
করিয়! চলিয়া যায়। এই সব দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, 
স্বার্থ থাকিলেই সকলে সকলেরই বন্ধু হয়, এবং স্বার্থ না থাকিলে 
কেহই কাহারও বন্ধু হইতে চায় না! কবি এই শ্লোকে এই 
নীতি-শিক্ষা দিতেছেন 2 


বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজস্তি বিহগাঃ শুক্ষং সরঃ সারসাঃ 
পুষ্পং পর্যবিতং ত্যজন্তি মধুপা! দগ্ধং বনান্তং মুগাঃ। 
নির্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিক! ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ 
সর্বঃ কাধ্যবশীদ্‌ নরোইভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ ॥ 
“সগুরত্বম্”-প্রবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের অন্গবাদ ভরষ্টব্য। 


পুর্বচাতকাষ্টকম্‌। 
(১) 


চাতক-পক্ষী চিরকালই মেঘের ভক্ত ও শরণাগত ! এজন্য 
কোনও চাতক এই শ্লৌোকে মেঘকে সম্বোধন করিয়। কহিতেছে, 
“হে মেঘ! তুমি প্রবল বঝঞ্ধাবাতেই আমাকে কম্পিত করিয়া 
দাও, গভীর গঞ্জন করিয়াই আমাকে ভয়-প্রদর্শন কর, কিংবা 
শিলাবৃষ্টি দ্বারাই আমার এই ক্ষুত্র দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও, 
তথাপি যখন আমি তোমারই জলবিন্দু পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট 
হইয়াছি, তখন তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই” £-- 


বাতৈধিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ 
সংচর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ | 
ত্বদ্ধারিবিন্দুপরিপালিতজীবিতস্য 
নান্যা! গতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য ॥ 


চাঁতকে বায়ুর বেগে কাপাইয়া দাও, 

গভীর গঞ্জনে তারে ভয় বা দেখাও, 

চুর্ণ করি ফেল তারে শিলাবৃষ্টি ক'রে, 

যত কষ্ট দাও তারে, সে না তায় ডরে। 
আজন্ম তোমারি জলটুকু করি পান 

চাতক করিছে রক্ষা আপনার প্রাণ। 

তাই বলি জেনো মেঘ! চাতক তোমার, 
তোমা বিনা চাতকের গতি নাই আর। 


২০০ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


(॥ ২) 
চাতক তৃষ্ণা কাতর হইয়া তিন চারি বিন্দু জলের জন্য 
মেঘের নিকট প্রার্থনা করে। মেঘও প্রচুর-পরিমাণে জলদান 
করিয়া চাতকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহতের উদারতা 
অসীম! ইহাই এই শ্সোকের নীতি £__ 


চাতকন্ত্রিতুরান্‌ পয়ঃকণান্‌ 
যাচতে জলধরং পিপাসয়া । 
সোহপি পুরয়তি ভুূয়সান্তসা 
হস্ত হস্ত মহতামুদারতা ॥ 


চাতক পাইয়া বড় তৃষ্তায় যাতনা 

জলদেরে মাগে জল তিন চারি কণা; 

জলদও ঢালিয়া দেয় জল আপনার, 

ধন্য ধন্য মহতের মহিমা অপার! 

(৩) 
চাতক মেঘকে কহিতেছে, “নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে বহু 

জল আছে, এবং আমি সেই জলপান করিয়াও আমার জীবন রক্ষা 
করিতে পারি। কিন্তু হে মেঘ! তোমার জলপান না করিয়া 
অপরের জলপান করিলে আমার কুলে চির-কলঙ্ক থাকিবে ।” 
আপনার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিফলঙ্ক কুলে কলঙ্ক রাখিয়া, 
যাওয়া কাহারও কর্তব্য নহে । ইহাই এই ঙ্লোকের নীতি £-- 


শক্যতে যেন কেনাপি জীবনেনৈব জীবিতুম্‌, 
কিন্তু কৌলব্রতোন্তক্প্রসঙ্গঃ পরছুঃসহঃ ॥ 


পূর্বচাতকাষ্টকম্‌ ২০১ 


কত জল রহে নদ, নদী ও সাগরে, 

জীবন ধরিতে পারি তাও পান ক'রে; 

কুলের কলঙ্ক কিন্তু করিলে স্মরণ, 

বিষম যন্ত্রণানলে দহে মোর মন! 

(৪ ) 
হে মেঘ! তুমি গঞ্জন করিতেছ বটে, কিন্তু বর্ণ করিতেছে 

না। আমি তোমারই জলপান করিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিয়াছি। 
এক্ষণে সহস! যদি দক্ষিণ-বায়ু আসিয়। উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
তুমিই ব| কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় থাকিব, 
এবং তোমার জল-বর্ণই বা কোথায় থাকিবে! ইহাই এই 
শ্লোকে মেঘের প্রতি কোন চাতকের থেদোক্তি ১ 


গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং 
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোহহম্‌। 
দেবাদিহ যদি দক্ষিণবাঁতঃ 

ক ত্বং ককাহং কক চ জলপাতঃ ॥ 
কতই করিছ মেঘ! গভীর গর্জন, 
বিন্দুমাত্র জল কিন্তু ন। কর বধণ; 
আমি হে চাতক-পক্ষী কাতর হইয়া 
তোমারি মুখের দিকে আছি তাকাইয়।! 
দৈবাৎ দক্ষিণ-বাষু উঠে যদি হায়, 
কোথায় বা রবে তুমি, আমি বা কোথায়। 
কোথায় বা রবে বল তব জলপাত, 

না জানি ঘটে বা বুঝি বিষম উৎপাত। 


২০২ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
(৫ ) 


চাতক মেঘকে বলিতেছে,_“তড়াগাদির জল অতি অন্ন এবং 

তাহাও বিষবৎ অনিষ্টকারী। হুদের জল নীচাশয় জীবেরই সেব্য। 
মহাসাগরের জলও স্পৃহণীয় নহে, কারণ অগন্তয-মুনি তাহা এক 
গণ্ডষেই পান করিয়াছিলেন । গঞ্গাদি-নদীর জলের কথ! আর কি 
কহিব, তাহা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে । হে মেঘ। এই 
হেতু এসব জল পরিত্যাগ করিয়। তোমারই জলপান করিয়া চাতক 
স্বীয় সম্মান রক্ষা করিতে চায়!” 
বাপ স্বল্পজলাশয়ো বিষময়ো নীচাবগাহো! হুদঃ 
ক্ষ্রাৎ ক্ষুদ্রতরো মহাজলনিধিগণ্বমেকং মুনেঃ। 
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ পয়োনিধিগতাঃ সংত্যজ্য তন্মাদিমান্‌ 
সম্মানী খলু চাতকেো। জলমুচামুচ্চৈঃ পয়ো বাঞ্ছতি ॥ 

তড়াগে অল্পই জল, তাও বিষময়, 

নীচের গন্তব্য হুদে ইচ্ছা নাহি হয়! 

কুত্র হ'তে ক্ষুদ্রতর জানি রত্বাকরে, 

অগন্তয গণ্ডষে যারে পূরিল উদরে। 

গঙ্গাদি যতেক নদী আছয়ে ধরায়, 

সবাই পড়েছে গিয়। সাগরেতে হায়! 

চাতক ত্যজিয়৷ সবে তাই মানে মানে 

জল হৈতু সদা চায় জলদেরি পানে! 


(৬ ) 
মেঘ জলদান করিলে বীজ সকল অস্কুরিত হয়, সকল নদীর 
জলবৃদ্ধি হয়, পিপীলিকা-গণ আনন্দে উড়িতে থাকে, বৃক্ষ সকল 


পূর্ববচাতকাষ্টকম্‌ ২০৩ 


পল্লব ধারণ করে, এবং মনুঘ্ব-গণ প্রফুল-চিত হয়। কিন্ত হে 
চাতক! তুমি কি মহাপাতক করিয়াছ যে, তোমার চঞ্চু-পুটে 
দুই তিন বিন্দু জল পাঁতিত হইল না!” ইহাই এই শ্লোক 
চাতকের প্রতি কবির খেদোক্তি £ 


বীজৈর্কুরিতং নদীভিরুদিতং বল্লীভিরুজ্জস্ততং 

বৃক্ষৈঃ পল্লবিতং জনৈশ্চ মুদিতং ধারাধরে বর্ষতি । 
ভ্রাতশ্চাতক পাঁতকং কিমপি তে সমাঙ১ * জানীমহে 
যত্তেহম্মিন ন পতন্তি চঞ্চপুটকে ছিত্রাঃ পায়োবিন্দবঃ 


পাইলে মেঘের জল বীজ অঙ্কুরিত, 

নদী স্ুবিস্তৃত, পিপীলিকা সমুদিত, 

বৃক্ষের পল্লব হয়, আনন্দ সবার, 

মেঘ হ'তে! সকলেরি হয় উপকার । 
কিন্ত এক কথ। বৃলি, ভাই হে চাতক! 
কহ মোরে, কিবা তুমি করেছ পাতক ? 
কি আশ্চর্য, চঞ্চু-পুটে ভাই রে! তোমার 
দুই তিন বিন্দু জল নাহি পড়ে আর! 


( ৭ ) 
অন্তান্ত জীবগণ নদ-হ্দ-প্রভৃতির জলপাঁন করিয়। ন্বচ্ছন্দে 
জীবন-ধারণ করিতে পারে; কিন্তু হে মেখ, তুমিই চাতকের 
একমাত্র অবলম্বন । ইহাই এই গশ্লোকের বক্তব্য বিষয় 
নদেভ্যোহপি হদেভ্যোহপি পিবস্ত্যন্যে সদাঁ পয়ঃ। 
চাতকপ্য তু জীমৃত ভবানেবাবলম্বন মূ 


২০৪ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


নদী বা হ্রদের জলে অন্য জীবগন 
করিতেছে সর্বদাই তৃষ্ণা নিবারণ । 
ওহে গ্বেঘ! তোমা বিনা উপায় কি রয় 
চাতকের একমাত্র তুমিই আশ্রয় ! 


(৮ ) 
হে মেঘ! চাতক এই নিরবলম্বন আকাশে বহুক্ষণ অবস্থিত 
হইয়া তোমারই দিকে চঞ্চুপুট উত্তোলন করিয়া জলের জন্য 
অপেক্ষা করিল। জলদান করা দূরে থাকুক, একবার স্থমধুর 


শবেও তাহাকে তুমি আপ্যায়িত করিলে না! ইহাই এই শ্লোকে 
কথিত হইয়াছে £₹-_ 


নভনি নিরবলম্বে সীদতা দীর্ঘকালং 
ত্বদতি মুখ নিষগ্নোত্তানচঞ্চ,পুটেন । 
জলধর জলধারা দূরতস্তাবদাস্তাং 
ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতশ্চাতকেন ॥ 


নিরাশ্রয় আকাশেতে বহুকাল ধরে 
চাতক ঘুরিল কত, সীমা কেবা করে! 
চাহিয়া! তোমারি পানে ভর্ধমুখে হায়! 
কত কাল কে'টে গেল, বল! নাহি যায়! 
জলদান দূরে থাক্‌, যাক মানে মানে 
মধুর ধ্বনিও তব না শুনিল কাণে! 


আপ ০০০০ রাতে এনে 


উত্তরচণতিকাষ্টকম্‌। 
( ১) 
হে ম্ঘে। প্রসিদ্ধ সরোবর সকল স্বচ্ছ হউক, আর নাই 
হউক, তৃষ্তায় কাতর হইয়া আমার প্রাণ নষ্ট হউক, আর নাই 
হউক; অল্প বা অধিক জল তুমি দাও, আর নাই দাও, চাতক- 


শিশু তোমারই উপর প্রাণটা সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে! 
ইহাই এই শ্সোকের বক্তব্য বিষয় £-_ 


স্বচ্ছাঃ সৌম্যজল'শয়াঃ প্রতিদিনং তে সন্ত ম! সন্ত ব। 
প্রাণা যেহপি বহিস্তবাকুলতয়? তে যাস্ত মা যান্ত বা। 
স্বল্পং বা বহুলং জলং জলধর ত্বং দেহি মা দেহি বা 
প্রত্যাশ! ভূশমস্য চাতক শিশোস্তয্যেব বিশ্রাম্যতি ॥ 


হোক্‌ বা না হোক নিত্য স্বচ্ছ সরোবর, 
থাক্‌ বানা থাক্‌ প্রাণ তৃষ্ণায় কাতর, 
দাও ব। না দাও অন্ন অধিক বা জল, 
তোমার পরম ভক্ত চাতক সকল! 

হে মেঘ ! চাতক-শিশু নিশ্চিন্ত হইয়া 
পড়ে" আছে তোমাতেই প্রাণ সপে দিয়া! 


(২ 9) 
হে মেঘ! মাথা হেট করিয়া যদি নদী, সমুদ্র ও সরোবরের 
জলপান করি, তাহা! হইলে তাহাতে আমার কলঙ্ক আছে। এই 


২০৬ উত্তট-শ্লোক-মাল। 


হেতু এই সকলের জল পরিত্যাগ করিয়া তোমারই জলপান 
করিবার জন্য চীতক উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে 
কথিত হইয়াছে £-- 


কাসারেষু সরিংস্ত সিন্ধু তথা নীচেষু নীরগ্রহং 
ধিক তত্রাপি শিরোনতিং কিমপরং হেয়ং ভবেদ্‌ মানিনাম্‌। 
ঈত্যালোচ্য বিমুচ্য চাতকযুবা তেধু স্পৃহামাদরা- 
ছুদ্গ্রীবস্তধ বারিবাহ কুরুতে ধারাভরালোকনম্‌॥ 


নদী-সিন্কু-সরোবরে খেতে যদ্দি জল 

মাথা হেট হয় কভু, জীবনে কি ফল? 

নিজ মান না রাখিলে কভু মানী জন, 

তার পক্ষে হেয় আর কি রহে কখন? 

ইহাই চাতক-যুব। ভাবিয়া অন্তরে 

এ সব জলের তরে ইচ্ছা নাহি করে) 

কেবল তোমারি পানে তাকাইয়।৷ রয়, 

ওহে মেঘ! চাতকের তুমিই আশ্রয়। 

( ৩ ) 
এই পৃথিবীতে অনেক মনোহর সরোবর আছে বটে, কিন্তু 

ইহাই আশ্চর্য যে, চাতক কিছুতেই তাহাদিগের বিন্দুমাত্র জলপান 
ন। করিয়া বিপৎ-সঙ্কুল মেঘেরই. জলপান করিয়া থাকে । ইহাই 
এই শ্রেকে কথিত হইয়াছে £-- 


কে বান সন্তি ভূবি তামরসাবতংস 
হংনাবলীবলয়িনে। জলসনিবেশাঃ | 


উত্তরচাতকাষ্টকম্‌ ২০৭ 


কিং চাতক: ফলমপেক্ষ্য সবজ্রপাতীং 
পৌরন্দরীং কলয়তে নববারিধারাম্‌ ॥ 


সংসারে রয়েছে শত শত জলাশয়, 

কত শত পদ্ম তায শোৌভ| ক'রে রয়! 

শত শত হংস-গণ বলয়ের মত 

বিচরণ করি তাহে শোভা করে কত 

হার রে। চাতক কিন্তু তাও পরিহরি 
কেন থাকে বল দেখি উর্দমুখ করি! 

শিরে তার বজপাত হোক্‌ শতবার, 

হে মেঘ! তোমারি জলে তবু ইচ্ছা তার। 


(৪ ) 
হে মেঘ! তোমার জল-ধারা-বর্ধণে এই নশীরস পৃথিবী সরস 
হইয়া গেল; কিন্তু এই ছুর্ভাগ্য চাতক জলের প্রত্যাশায় ব্যথিত 


হইয়াও তোঁমাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিনা নিশ্চিন্ত আছে! 
ইহাই এই স্লোকের ভাবাথঃ -. 


রে ধারাঁধর ধীর নীরনিকরৈরেষা রসা নীরসা- 
শেষ! পৃৰকরোতকরৈরতিখরৈরাপুরি ভূরি ত্বয়া। 
একান্তেন ভবস্তমস্তরগতং স্বান্তেন সংচিস্তুয়- 
ননাশ্চধ্যং পরিগীড়িতোইপি রমতে যচ্চাতকস্তৃষ্ণয়া ॥ 


শুষ্ক হ'য়ে যায় যদি অনস্ত ধরণী, 
বহু জলে তুষ্ট কর তাহারে তখনি; 


২০৮ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


কিন্ত চাতকের হ'লে প্রবল পিপাসা, 

তোমারে হৃদয়ে রেখে করে কত আশা । 

শত শত কষ্ট তুমি দিলেও তাহায়, 

তোমারি মুখের পানে আহ্লাদে তাকায়। 

কি আশ্যধ্য! তোমাতেই সদা তার মতি, 

তোমা বিনা চাতকের নাহি আর গতি 

( € ) 
সমুদ্র শুষ্ক হইয়াই যাউক, কিংবা তাহার জলে সমস্ত ব্রঙ্গাপ্ড 

প্লাবিত হইয়াই যাউক, তাহাতে চাতকের কিছুমাত্র ক্ষতি-বুদ্ি 
নাই। মেঘই চাতকের একমাত্র আশ্রয়স্থল! ইহাই এই শ্লোকের 
ফলিতার্থ :-- 

আত্মানমন্তোনিধিরেতু শোষং 

ব্রহ্মাুমাসিঞ্চতু বা তরঙগৈ2। 

নাস্তি ক্ষতির্নোপচিতিঃ কদাপি 

পয়োদবৃত্তেঃ খলু চাতকস্য ॥ 


যাক যাক সেই মহাসমুদ্র শুকিয়া, 
তাহার তরঙ্গে যাক্‌ ব্রদ্ধাণ্ড ভাসিয়া, 
চাতকের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নাহি তায়, 
মেঘ বিনা চাতকের না আছে উপায়! 


( ৬ ) 
হে মেঘ! তুমি জল দাও আর নাই দীও, চাতক তোমাতেই 
মন-প্রাণ সমর্পণ করিক্া পড়িয়া আছে। বরং সে দুরস্ত পিপাসায় 


উত্তরচাতকাষ্টকম্‌ ২০৯ 


মরিয়া যাইবে, তথাপি কখনই অপরের উপাননা করিবে না। 
ইহাই এই ক্লোকে কথিত হইয়াছে :₹_ 


পয়োদ হে বারি দদাসি বান বা! 
ত্বধ্যেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ। 
বরং মহত্যা অ্িয়তে পিপাসয়া 
তথাপি নান্তস্য করোত্যুপাসনাম, ॥ 


কর আর নাহি কর মেঘ! জল-দান, 
তোমাতেই পড়ে থাকে চাতকের প্রাণ ; 
বরং মরিয়া যাবে পিপাসার ভবে, 
অপরের উপাসনা তবু নাহি করে! 


চন 2 
যদিও চাতক-পক্ষী অসময়ে মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, 

তথাপি মেঘ তাহার প্রতি কুপিত হয় না, কারণ মেঘ বিনা 
চাতকের অন্য উপায় নাই। ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত 
বিষয় ৫ 

যগ্পি চাতকপক্ষী 

ক্ষেপয়তি জলদমকালবেলায়াম্‌। 

তদপি ন কুপ্যতি জলদো 

গতিরিহ নান্া যততস্তস্য ॥ 


হায় রে চাতক-পক্ষী পিপাসার ভরে 
অকালে বিরক্ত করে যদি জলধরে” 
| ১৪7] | 


২১০ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


তবু চাতকের প্রতি ক্রোধ নাহি তার, 
মেঘ বিনা চাতকের উপায় কি আর! 


(৮) 


চাতকের মত সম্মানী পক্ষী আর নাই; কারণ, হয় সে তৃষ্ণার 
অসহা যন্ত্রণায় মরিয়া যাইবে, নতুবা ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা 
করিবে । ইহাই এই শ্পোকের বক্তব্য বিষয় £_ 


এক এব খগে। মানী চিরং জীবতু চাতকঃ। 

ভ্রিয়তে বা পিপাসায়াং যাচতে বা পুরন্দরম্‌ ॥ 
চাতক হইতে কোন্‌ পক্ষী শ্রেষ্ঠ আর? 
বাচুক সে চিরদিন, বাসনা সবার । 


[পপাসায় ম'রে যাবে, এন্ধপ কামনাঃ 
অথব1 ইন্দ্রের কাছে করিবে প্রার্থনা ! 


সমস্থ্যা-পুরণম্‌। 
(১) 
এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য 
কালিদাসকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে তাহাকে এই কঠিন 


সমস্যাটা পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। সরন্বতীর বরপুন্র কালিদাসও 
তৎক্ষণাৎ শিক্-লিখিত-রূপে ইহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন £-_ 


সমস্যা _ 
“অষ্টম্যাঃ পরতত্তিথির্ন নবমী সা (পৌর্ণমাসী কিল ॥% 


“অষ্টমীর পরে নাহি নবমী হইল, 
পৃণিমা! আসিয়া কিন্ত বিরাজ করিল!” 


সায়ং সন্ধিমহোৌতৎসবে বলিঘটারক্তোৎকটাম্বাদনাৎ 
সৌহিত্যেন ধরাধরাঙ্গভূবি মোদগারং ক্ষিপস্ত্যাং শিরঃ। 
চুড়াচন্দ্রনভঃস্থলেন্দুমিলনে নীরন্ত্রতাসংঘটাদ্‌- 
“আষ্টম্যাঃ পরতস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল ॥ 
( কালিদাসন্ত ) 
সন্ধ্যাকালে সান্ধপূজ। বহু-বলি-দান, 
করিল! নগেন্দ্র-বালা বলি-রক্ত-পান। 
শোণিতের' তীব্র-শ্বাদে বিবশ শরীর, 
ভবানী বমন-বেগে সঞ্চালিল! .শির ; 


২১২ উদ্তুট-শ্লোক-মালা 


ললাটের অর্দচন্ত্র হ'য়ে স্থানচ্যুত 
অষ্টমীর অর্দচন্দ্রে হইল সংযুত। 
আকাশের চাদে মিলি ললাটের চন্দ্র 
কোন স্থানে না রাখিল অনুমাত্র রন্ধ,। 
“অষ্টমীর পরে নাহি নবমী হইল, 

_ পৃণিমা আসিয়া কিন্তু বিরাজ করিল ?' 


(২ ) 
ময়ূর সর্পের চির-শক্র ও ভক্ষক। সুতরাং ময়ূরের মস্তরকে 
থাকিয়া সর্পের গঙ্জন করা অতি অসম্ভব। কথিত আছে, রাজা 
বিক্রমাদিত্য মহাকবি কালিদাসকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত এই 
আশ্র্ধ্য ভাবের সমস্যাটা তাহাকে পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। 
কালিদাসও নিম্রলিখিত-রূপে তাহা পূরণ করিয়াছিলেন £_- 


_ সমস্তা-“তদ ময়ুরমস্তকে জগঙ্জ পন্নগঃ ন্বয়ম্ঠ | 
মসুরের শিরে সর্প গর্জিল তখন!” | 
যদ তু জানকীপতেভূ্জেন খণ্ডিতং ধন্ধু- 
স্তদা নগাঃ প্রকম্পিতাঃ সুমেরুমন্দরা দয় | 
ভয়াদ্‌ ভবাত্মজোইভবদ্‌ ভবাঙ্কভাক্‌ সবাহন- 
স্তদা মযুরমস্তকে জগর্জ পনগঃ স্বয়ম্‌॥ 
(কালিদাসন্ত ) 


হরধনু ভাঙ্গিলেন শ্রীরাম যখন, 
স্মেরু-মন্দর-আদি কাপিল 'ছ্গ্ন ! 


সমস্যা-পৃরণম্‌ ২১৩ 


অমনি হইয়া ভীত ময়ূর লইয়া 
কার্তিক শিবের কোলে রন্‌ লুকাইয়া। 
শিবের মাথায় সর্প অমনি তখন 
মযুর দেখিয়া ভয়ে করিল গঞ্জন। 
(৩) 
সমস্যা “পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী?” 
“কামাতূর হয়ে সতী শেষে মহাসখে' 
শ্বশ্তরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুথে |» 
তপাপায়ে গোদাপরতটভূবি স্থাতুমনসি 
প্রবিষ্টে তৎপুরং ভগবতি মুনৌ কুম্তজনুষি। 
দ্রতং লোপামুদ্রা স্বযমবিকলং গন্তমুদিতা 
“পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী” ॥ (১) 
বর্ধাকালে গোদা-পারে করিতে বনতি 
কুন্তপুত্র 'অগস্ত্যের ইচ্ছা হলো অতি। 
শেষে খধি জলে যবে করিল! প্রবেশ, 
পতিব্রতা লোপামুদ্রা চিন্তিলা অশেষ। 
পতি লনে যাবে বি দিয়া সম্তরণ, 
কুস্তেরে লইতে বক্ষে করিলা মনন । 
“কামাতুর হয়ে সতী শেষে মহাস্থথে 
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে! 


(১) ব্যাথ্যা। কুস্ত অগন্ত্ের পিতা, অতএব লোপামুদ্রার শ্বস্তর। “অগন্ত্য? 
কুস্তসম্তবঃ" ইত্যমরঃ | 


২১৪ উদ্ভট-শ্লোঁক-মাল! 


(এ 


(৪ ) 
সমস্তা_“পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিজতি সতী।?” . 


“কামাতুর হয়ে সতী শেষে মহাস্থখে 

শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে ।, 
কদাচিৎ পাঞ্চালী বিপিনভূবি ভীমেন বনুশঃ 
কুশাঙ্গি শ্রাস্তাহসি ক্ষণমিহ নিষীদেতি গদিতা । 
শনৈঃ শীতচ্ছায়ং তটবিটপিনং প্রাপ্য মুদিত। 
“পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী” ॥ (১) 

বনে বনে ঘুরে ঘুরে দিবস-যামিনী 

ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন দ্রপদ-নন্দিনী । 

- ইহা দেখি দুঃখে ভীম কহেন “প্রেয়সি ! 

শ্রম দূর কর হেথা ক্ষণকাল বসি। 

একে স্বভাবতঃ তব ক্ষীণ কলেবর, 

বহু পরিশ্রমে তাহ হয়েছে কাতর ।” 

ইহা শুনি নদীতীরে বসি বুক্ষতলে 

পবনে কামনা ক'রে ধনী কুতুহলে ! 

ণকামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাস্থখে 

শ্বশুরে ধরিল গিয়! স্বামীর সম্মুখে !, 


| ( « ) 
সমস্যা_“যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে” 
পুণ্য থাকিলেই লোক ষশোলাভ করে! 


(১) ব্যাধ্য1। পবন ভীমের পিতা, অতএব দ্রৌপদীর শ্বশুর । 


সমস্যা-পুরণম্‌ ২১৫ 


পঞ্চভিঃ কামিতা কুস্তী তদ্বধূরথ পঞ্চভিঃ। 
সতীং বদতি লোকোহয়ং “যশঃ পুণ্যেরবাপ্যতে” ॥ ০১) 


কিবা কুস্তী, কি দ্রৌপদী, এই ছুই জনে 
প্রণয় রাখিয়। ছিলা পঞ্চ স্বামী" সনে । 
তবু তাহাদের নাম সতী এ সংসারে, 
পুণ্য থাকিলেই লোক যশোলাভ করে! 


( ৬ ) 


সমস্যা--“সিন্দুরবিন্দুধিধবাললাটে |” 
“সিন্দুরের বিন্দু হায় বিধবার ভালে! 


রে পুক্র সৎসঙ্গমবাগর্থহ ত্ব- 
মসতপ্রসঙ্গং ত্বরয়া বিহায়। 
ধন্যোইপি নিন্দাং লভতে কুসঙ্গাৎ 
'“সিন্দুরবিন্লুধিধবাললাটে” ॥ 


ওরে ছাড়িয়া কুসঙ্গ ওরে ছাড়িয়। কুসঙ্গ 
ধর পুত্র! ত্বরা করি সাধু-জন-সঙ্গ | 
ওরে বহু গুণ যার ওরে বহু গুণ যার 
কুসঙ্গে থাকিলে তবু নিন্দা হয় তার। 
ওরে বিধবার ভালে ওরে বিধবার ভালে 
. সিন্ুরের বিন্দু নাহি শোভে কোন কালে। 





0১) ব্যাথা।। নুর্ধা, পাও ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র এই পাঁচ দেবভ। কুস্তীর, এবং 
যুধিতির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাঁচ জন দ্রৌপদী প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন। 


২১৬ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 
| (৭). 
সমস্যাঁ-“উপাধির্বযাধিরেব স্তাদ্‌ যদি বিদ্যা ন বিদ্যত্তে” 
“উপাধি বিষম ব্যাধি স্বন্ধে চাপে তার; 
ূ কিছুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি নাহি. থাকে যার! 
রূপঞ্চাপি বুথ! নাধ্য1; সতীত্বরহিত যদ্ি। 
“উপাধিব্যাঁধিরেব স্তাদ্ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে ॥” 
(৬শশিভৃষণ স্বৃতিরত্বুম্ত ) (১) 
স্থন্দরী নারীর রূপে কিবা প্রয়োজন, 
যদি নাহি থাকে তার সতীত্ব-রতন । 
উপাধি বিষম ব্যাধি স্বন্ধে চাপে তার, 
কিছুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি নাহি থাকে যার?! 
(৮) 


গোদাবরী-নদীর তীরবর্তী নেলোর-নগর-নিবাসী বেমুরী শ্রীরাম 
শাস্ত্ি-নামক জনৈক স্বকবি শ্রতিধর বিগত ১৩০৮ সালের প্রারস্তে 





হাস পাশ 


(১) মহারাজ ভ্তার ন্ব্গত যতীনত্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্‌, আই 
বাহাদুর স্ব্গত জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতের বহুদুর হইতে অনেক বড় বড় 
অধ্যাপক আসিগাছিলেন। সেই সময় দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত নড়িক্লা-গ্রাম- 
নিবাসী, মদীয় পরম-বন্ধ, হ্বর্গত শশিভৃষণ স্মৃতিরত্ব মহাশয়, মহারাজ বাহাদুরের সভভা- 
পর্ডিত দুর্গীচরপ তকরত্ব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জাসিয়াছিলেন। 
আমি সেই সমর মহারাজের উদ্যান-গৃহস্থ চতুষ্পাঠী-গৃহে বনিক! শ্বৃতিরত্ব মহাশঙ্কে 
এই সমন্তাটা পুরণ করিতে দিলে তিনি এইরূগে ইহা পুর্ণ করিয়াছিলেন স্তিনি 
অকালে পরলোক-গমন করায় বিক্রমপুরের পঞ্ডিত্-সমাজ * একচী অমূল্য রড 


সমস্তা-পূরণম্‌ ২১৭ 


কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ৷ টাঁকীর স্থপ্রসিদ্ধ জমীদার, বরাহনগর- 
নিবাসী, মদীয় পরম-বন্ধু স্থপণ্ডিত স্বর্গত রায় যভভীক্তরনাথ চৌধুরী এম্‌, 
এ, বি, এল্‌ মহাশয় তাহার শ্রতিধরত্ব ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় 
লইবার নিমিত্ত বরাহ-নগরের বাটীতে তাহাকে আহ্বান করিয়া 
লইয়া গিয়াছিলেন। পরম-পৃজ্য-পার্দ বিদ্বৎং-কুল-চুড়ামণি মহা- 
মহোপাধ্যায় স্বর্গত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত 
গোবিন্দ শাস্ত্রী, কবিরাজ ন্বর্গত বিজয়রত্ব ০ন, স্বর্গত মহা'মহোপাধ্যায় 
পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষ্ণ; স্বর্গত 
প্রসন্নকুমার অতর্কনিধি প্রভৃতি অনেকগুলি কৃতবিদ্য অধ্যাপক 
উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গত তর্কালঙ্কার মহোদয়, শ্রীরাম শাস্ত্রী 
মহাশয়কে প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে কয়েকটা কঠিন সমস্তা 
দিতে বলেন। স্বয়ং তর্কালক্কার মহোদয় এবং অন্যান্য অধ্যাপক 
মৃহাশয়-গণ উপস্থিত থাকিতে সমশ্যা-স্থচক প্রশ্ন দিলে আমার 
প্রকৃত পাপ আছে বলায়, তর্কালস্কার মহাশয় স্বয়ং কয়েকটা প্রশ্ন 
রচনা করেন । তিনি শ্রীরাম শান্ত্ি-মহাশয়কে প্রথমতঃ এই প্রশ্ন 
করেন যে, “অঞ্ধরা-চ্ছন্দে এমন একটী কবিতা রচনা করুন, যাহ! 
উদ্ম-বর্ণ-বিবজ্জিত হইবে, অর্থাৎ যাহাতে শ, ষ, স, হ থাকিবে 
না” । এই উপলক্ষে আমি নিম্ন-লিখিত গশ্লোকটী রচনা 
করিয়াছিলাম £--(১) 


পিজা পাপী পীসপ সা পিশল পাপা পাপী সী পেপ্পোসপ্ীপস্পীপ শী সী সা 
২১৮১. ৮০০- র-এ 


(১) শ্রীযুক্ত বেমুরী গ্রাম শান্ত্রি- মহাশরকেই সমন্ত প্রশ্ন জিজ্ঞানাী করা 
হইয়াছিল । সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও কেহ কেহ এই প্রক্মগুলির উত্তর- 
হুচক শোক রচনা করিয়ীছিলেন। শ্রীধুত্ত বেমুরী শ্রীগাম শান্ী এবং 
মহামহোপার্যায় স্বর্গগত চন্দ্রকাস্ত তর্কালক্বার, স্বর্গত গোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত 
প্রমধনাথ তর্কভূষণ মহাশর এই উপজক্ষে বে কয়েকচী প্লোক রচন। করিক়্াছিলেন, 


২১৮ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


যে কলিকাতায় কোথাও বা গীত-বাদ্য, কোথাও বা রোদন- 
ধ্বনি হইতেছে ; কোথাও বা পতিপ্রাণ রমণী-সমূহ, কোথাও বা 
পিচাশী-সম বারাঙ্গণা-গণ বিরাজ করিতেছে; কোথাও ব! 
মহামহোপাধ্য।য় স্বর্গত চন্দ্রকাস্ত ও ন্বর্গগত গোবিন্দ শাস্ত্রিপ্রভৃতি 
্পপ্ডিত ও পুর্ণচন্দ্র প্রভৃতি অজ্ঞান লোক বিরাজ করিতেছে, 
সেই কলিকাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী বলিয়া! গণ্য! ইহাই এই 
শ্লোকের বক্তব্য বিষয় £-_ 


গীতৈর্বাদ্যেঃ কচিদ্‌ বা কচিদপি রুদিতৈভূ্রিভিঃ পূর্য্যমাণ। 

কাস্তাভিঃ কান্তহ্ৃপ্তিঃ পরপতিমতিভী রাজধানী প্রধানা । 

গোবিন্দশ্রীযতীব্দ্রপ্র মথবিজয়যুক্পাব্বতী চন্দ্রকাস্ত- 

প্রাজ্জেঃ পূর্ণ। চ পূর্ণাদ্িভিরপমতিভিঃ কোলিকাতা! বিভাতি ॥ (১) 
( উদ্তটসাগরস্য ) 


পা পাসে পাপে শশা শপ শসা পিপিপি শী পপ সপ শট শাশশীসসজপসাশ্া ী্টিশি িশশীীশশীশাশপীছি 


তাহ। স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ চোধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্লোক-রচন। 
তাড়াভাড়ি হইয়াছিল বলিয়া! ইহ] অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। 


তাহার্দের যথাযথ উদ্ধার সাধন করিয়া! এইস্থলে এখন একসঙ্গে দিতে ন 
পারায় অতান্ত মন্দাহত রহিলাম। | 


(১) গ্রোবিন্দ-__মহামহোপাধ্যায় ন্বর্গত গোবিন্দ শাস্্ী। যতীন মহারাজ. 
স্বগ্গত যতীন্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর । প্রমথ- শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ | বিজয়-_ 
কবিরাজ প্রযুক্ত বিজয়রত্ব দেন। পার্ধধতী--মহারাঁজ বাহাছুরের সভাপগ্ডিত নৈয়োরিক 
গত মহামহোপাধ্যায় পার্ধ্তীচরণ তর্কতীর্থ। চত্্রকান্ত--পগ্ডিতরাজ মহা 
মছোপাধ্যায় শ্বর্গত চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার। পূর্ণ_ শ্রীপূর্ণচন্্র দে উদ্ভটসাগর। 
সভাস্থলে মহারাজ ভিন্ন অন্য সকলে উপস্থিত ছিলেন। ৃ 


সমস্যা-পুরণম্‌ ২১৯ 


কোঁথাও ব। গীত-বাদ্য হইতেছে শুনি, 
কোথাও বা হইতেছে ক্রন্দনের ধ্বনি; 
কোথাও বা সতী সাধ্বী রমণী সকল; 
কোথাও পিশাচী-সম গণিকার দল; 
কোথাও গোবিন্দ শাস্ত্রী দার্শনিক-বর, 
দাঁক্ষী-স্থত বলি যিনি খ্যাত নিরজ্তর ; 
কোথাও ব। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, 
লক্ষ্মী সরম্বতী ধার গৃহে সর্বক্ষণ) 
কোথাও প্রম্থ-নাঁথ, পণ্ডিত পিতার 
অনুরূপ পুভ্তর বলি গণ্য অনিবার) 
কোথাও বা. নৈয়ায়িক পার্বতী-চরণ 
মহারাজ-সভা-গৃহ করেন শোভন; 
কোথাও বা চন্দ্রকাস্ত বিনয়-আধার, 
সবিশেষ অধিকার সর্বশাস্ত্রে ধার? 
কোথাও ক পূর্ণচন্দ্র উদ্তট-বিহ্বল, 
অজ্ঞান যাহার মত বড়ই বিরল; 
রাজধানী-শিরোমণি হেন কলিকাতা 
নানা মুণ্তি রেখেছেন যথায় বিধাতি। ! 


(৯ ) 


তৎপরে ম্বর্গত চন্দ্রকাস্ত তর্কালক্কার মহাশয়, বেমুরী শান্তি- 
মহাশয্নকে এই সমস্যাটা পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে 
আমিও এই সমস্যাটা নি্র-লিখিত-রূপে পুরণ করিয়াছিলাম ৮ 


২২০ উদ্তট-শ্লোক-মলা | 
সমস্যণ_-ণচন্দ্রোদয়ং বাঞ্চতি চক্রবাকী |”. 
চক্রবাকী বাঞ্চা করে চন্দ্রের উদয় !, 


দুরন্ত শত্রু পরাজিত হইলে সকলেরই পরম আনন্দ হইয়া 
থাকে । যতীন্দ্রনাথের শুভ্র যশ চক্দ্রোদয়কে শ্ুভ্রতায় পরাজিত 
করুক, ইহাই এই শ্নোকে বিরহ-পীড়িতা, চক্রবাকীর বাসনা £-_ 


শত্রৌ ছুরস্তে পরিভূয়মাণে 

ন কমস্ত হর্ষঃ সমুদেতি চিত্তে । 

তিরস্কৃতং ত্বদ্যশস। যতীন্দ্র (১) 

“চক্দ্রোদয়ং বাঞ্চতি চক্রবাকী ॥৮ 

( উদ্ভটসাগরস্ত ) 

বিষম ছুরস্ত শত্রু পরাজিত হ'লে, 
কার না আনন্দ হয় এই ভূম্গুলে? 
চক্দ্রোদয়ে বিরহের কিরপ যন্ত্রণা, 
চকীর হৃদয়ে তাহা আছে বেশ জান! 
শুন হে যতীন্দ্র-নাথ ! স্যশে তোমার 
চন্দ্রোদয় তিরস্কৃত হোগ্‌ অনিবার। 
হিতে না পারি আর বিরহ-যন্ত্রণ। 
চক্রবাকী তাই এই করিছে কামনা ! 


(১০) 
বর্গ বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রিমহাঁশয় একজন স্থ্দক্ষ ক্রুতিধর। 


মস 





(১) বতীন্দ্র- রায় হ্বর্গত যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী । 


লমস্যা-পূরণম্‌ ২২৯ 
উপস্থিত অধ্যাপক মহাঁশয়-গণ তাহাকে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিজেন। তখন শ্রতিধর মহাশয় অনন্তোপায় 
হইয়া পরীক্ষক-গণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের নিমিত্ত তাহাদিগকে 
অন্যমনস্ক রাখিবার বাসনায় এই সমস্যাটা পুরণ করিতে 
দিয়াছিলেন। 'আমি নিয়-লিখিত-বূপে এই সমস্তাটী পূর্ণ 
করিয়াছিলাম :-- 
সমস্যা 


“নিদ্রা নৈতি নিশা ন যাতি তরুণী নায়াতি কা যাতনা ।”” 
“নিত্রা নাহি আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়, 
 নায়িকাও না আপিল,-এ কি পোড়। দায় !, 

বর্ধাকালে নায়ক ও নাপ্সিকার মিলন যেরূপ স্থখকর, বিচ্ছেদ 
সেইরূপ দুঃখজনক । মহাকবি কালিদাসের “মেঘদূত”-গ্রস্থ ইহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্থল। কোনও এক নায়ক বর্ধাকালের রাত্রিতে এক 
নায়িকাকে কোন এক সঙ্কেত-স্থানে আমিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। নায়ক সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু নায়িকা 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন নাঃ অথচ নায়কেরও নিদ্রা আসিল 
না, এবং রাত্রিও শীঘ্র অতীত হইল না। ইহাই এই শ্লোকে 
নায়কের থেদোক্তি £-- | 
বাতা বাস্ত তড়িদূ বিভাতু শিখিনঃ কুর্ধবস্ত কেকারবং 
ধারা ঘোরতর ধরা জলভর। ধারাধর! হূর্ভরাঃ। 
কিন্তু ক্বং হৃদয়ং বিরীদতি পরং বর্ষান্থ হর্যঃ কথং 
“নিদ্রা নৈসি নিশা ন ফাতি তরুণী নায়াতি ক যাতনা! 8৮ 


২২২ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


পবন প্রবল-বেগে হোগ্‌ প্রবাহিত, 

বিদ্যুৎ করিয়া দিগ্‌ সবে চমকিত। 

করিতে থাকুক শব্দ মযুরের দল, 

পড়ক প্রবল-বেগে জলদের জল; 

প্লাবিত হউক ধরা বরষার জলে, 
 জল-পূর্ণ থাক্‌ সদা জলদ সকলে; 

লোকে বলে বর্ষাকালে স্থখ সাঁতিশয়, 
বিদীর্ণ হ'তেছে কিন্তু আমার হৃদয় ;-- 
নিদ্রা নাহি আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়, 
নায়িকাও না আসিল,একি পোড়া দায়! 


(১১) 
অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয়, বেমুরী শান্ত্ি-মহাশয়কে প্র 
করিলেন “দৃযুপলবর্ণনং ভবতা ক্রিয়তাম্‌” অর্থাৎ «কোন স্ত্রীলোক 
শিল নোড়া লইয়া বাট্না বাটিতেছে, এইকূপ কোন বিষয়ে 
একটী সুন্দর ভাব দিয়া একটী কবিতা রচনা করুন”। এতছুপলক্ষে 
আমি এই শ্লোকটা রচনা করিয়াছিলাম £-_- 


বর্যাকালে কোন এক বিরহিণী, প্রবাসী পতির বিরহে 
নিতান্ত কাতর হইয়৷ দূষদ্‌ ও উপলের (শিল ও নোড়ার ) মধ্যে 
মাষ-কলায় রাখিয়া তাহা পেষণ করিবার ছলে মহাদেব, রামচন্দ্র 
হনুমান, অরুণ, বাস্থকি ও অগন্তাকে মনে মনে মহা-ক্রোধ-ভরে 
পেষণ করিতেছিলেন। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। 
দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত .. মহাশয়-গণ 'এইরূপ ভাবগর্ত ক্লোককে 
“অস্তরীলাপ”..কহেন +_- 


সমস্যা-পুরণম্‌ ২২৩ 


কাচিৎ কান্তা বিরহবিধুরা প্রোবিতস্ত প্রিয়স্ত 
প্রাবুটকালে প্রবলজলদৈঃ পীড্যমানা পিনষ্টি। 
রুদ্রং রামং হন্ুমদরুণৌ ঝাস্থুকিং কুস্তজঞ্চ 

ক্ষিপ্ত মধ্যে দৃষছুপলযোর্মাষপেবচ্ছলেন ॥ (১) 


( উদ্ভটসাগরস্য ) 
প্রবাসি-পতির খোর বিরহ-যন্ত্রণ। 
সহিতে ছিলেন এক বিরহি-সলন]। 
বধীকাল উপস্থিত,_জলদের দল 
করিতে লাগিল ঘোর শব্দ অবিরল। 


(১) ব্যাখ্যা । রুদ্র (মহাদেব )--“মদন* বিরহিণীর বিষম শত্রু। এজন্য 
বিরহিগী প্রথমতঃ মদনকেই নিন্দা করিতেছেন। মহাদেব নেক্রানলে মদনকে ভঙ্ম 
করিয়। পুনর্ধবার তাহাকে অনঙ্গ করিয়া রাঁখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার দুর্জয় 
শক্তিটুকু হরণ করিতে পারেন নাই। সেই সময় মহাদেব মদনের শক্তিটুকু নষ্ট 
করিলেই বিরহিণী-গণের এইরূপ অসহা যন্ত্রণা হইত না। এজম্ভ মহাদেবের 
প্রতি বিরহিণীর বিষম আক্রোশ ! 

রাম-_“কোকিল+ বিরহিপীর পরম শক্রু। যখন জরস্ত কাক সীতা-দেবীর 
স্তনে আঁচড় দিয়াছিল, তথন রামচল্ত্র তাহার একটীমাত্র চক্ষু নষ্ট করিয়া 
তাহাকে ছাড়িক) দিয়াছিলেন। তৎকালে জয়ের প্রাণবধ করিলে কাকের বংশ 
নির্মল হইয়। যাইত। সুতরাং কোকিল- গণেরও আর প্রাণে বাচিবার উপায় 
থাকিত না, এবং বিরহিপীকেও এরূপ দুর্জয় যন্ত্রণা সহা (করিতে হইত না। 
এই হেতু রামচন্ত্রের প্রতি বিরহিণীর বিষম আক্রোশ | 

হুনুমান্--প্চঙ্দন” বিরহছিপীর পরম শান্ত । হনুমান সমস্ত পর্বত উৎপাটিত 
করিয়াছিল, কিন্তু মলয়-পর্ব্বত উৎপাঁটিত করিতে পারে নাই। মলয়কে উৎপাটিত 
করিতে পাঁরিলে মলয়জও (চন্দন) আর কিছুতেই জন্মিতে পারিত না, এবং 


২২৪ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


একে বর্ষাকাল, তায় বিরহ পতিরঃ_ 
ছুই দেখি বিরহিণী হ'লেন অস্থির । 
শিল নোড়৷ দিয়া মাষ-পেষণের ছলে 
পেষণ করিল! এই দেবতা সকলে ;-- 
মহাদেব, রামচন্দ্র, আর হনুঘান্‌, 
অরুণ, বাস্থকি, পুনঃ কুস্তের সন্তান ! 


পপ পল 
সম সা |» শসা শপ সাপ পা সপ পাশা পিসি +৯ শাপলার হাহ 


বিরহিনীরও এত য্ত্রণ। হইত না। এই হেতু হনুমানের প্রতি বিরহিণীর বিষম 
কোপ! 

অরুণ__“রাব্রিকাল” বিরহিণীর প্রবল শ্রু। হুধ্য-পারথধি অরুণ দিবাভাগে 
যেরূপ দ্রুতবেগে অঙ্ব-তাঁড়না করিয়া! তাঁহার রথ চালাইয়। থাকে, সন্ধ্যাকাল 
হইলেই আর সেরূপ বেগে রথ চালাইতে চাহে না। এই কারণে দ্িবাভাগ অপেক্ষা 
রাত্রিকালই বিরহিণীর পক্ষে দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হয়। অরুণ রাত্রিকালে 
দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইলে রাত্রিও দীর্ঘ বলিয়। বোধ হইত না, এবং বিরহিণীরও 
এত কষ্ট হইত ন!। এই হেতু অরুণের প্রতি বিরহিণীর ভরঙ্কর ক্রোধ! 

বাল্গকি-__“মলক্র-বায়ু' ( দক্ষিণানিল) বিরহিণীর আর এক শক্রু। সর্পের 
একটা নাম “বাযুভুক্‌” । সর্পন্থণ বায়ু ভক্ষণ করিয়াও জীবিত থাকে । বিশেষতঃ 
বান্ধকি সমন্ত সপ্পেঃই রাজা, এবং সে অন্য সমস্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া! থাকে, 
কিন্ত মলয়-বাযুট। কিছুতেই ভক্ষণ করিতে চাহে না। বাহ্থছকি মলর়-বায়ু 'ভক্ষণ 
*করিলে বিরহিণপীর এত যন্ত্রণা হইত ন।। এই কারণে, বাহ্থকির প্রতি বিরহিণীর 
বিষম আক্রোশ! 

কুস্তজ ( অগন্তা-খষি )--মেঘ” ও “চন্ত্র” বিরহিণীর বিষম শবে । কুস্ত- 
যোনি অগন্ত্-মুনি সমুদ্র-পান করিয়াও পুনবর্বার তাহ! উদ্দিগিরণ করিক্লাছিলেন। 
তাহ! না? করিলে সমুদ্র হইতে আর মেঘ ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইত না, এবং 
বিরহিণীর৪ এরূপ যন্ত্রণা হইত ন1। এই হেতু কুস্ত-যোনি অগন্ত্ের প্রতি 
বিরহিণীর [বধম ক্রোধ! 


প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্‌ 
( অর্ভক-বিরচিতম্‌ ) 


( ১) 


“সরন্বতি নমস্ত্ভ্যম্” এই মহামন্ত্রটী মুখে নিত্য উচ্চারণ ' 
করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই জীবন সার্থক করা উচিত। এই 
বালক-কবি আশ্্ধ্য কৌশল-সহকারে প্রহেলিকা-চ্ছলে এই কথাটা 
নিম্-লিখিত গশ্লোকে সম্গিবেশিত করিয়া পাঠক-গণকে আশীর্বাদ 
করিতেছেন :-- 


কঃ কর্ণারিপিতা৷ কিমিচ্ছতি জনঃ কিং প্রাপ্তবান্‌ বামনঃ 
কো জানাতি পরেঙ্গিতং বিষমণ্ডঃ কুত্রাস্তি বা কামিনাম্‌। 
সীতা কস্য বধূঃ প্রিয়ং কিযু হরেবজ্জ্ঃ কফে কো নৃণাং 
তৎ প্রত্যুত্তরমধ্যমাক্ষরমহামন্ত্রো মুখে রাজতাম্‌ ॥ (১) 





স্পসপি পাস পপ পর পপ পপ পপ পাস 


(১) ব্যাখ্যা। কর্ণশক্র অঞ্জনের পিতা কে ?--“বাপবঃ”। লোকের 
্রার্থনীয় সামগ্রী কি ?- “হরত্বম্‌” (শিবত্বম)। বামননমর্তি ধরিতে গিয়। হরিকে 
কি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল ?--“হুন্বত্বমূ”' । অপরের মনের কথ। কে 
বুঝিতে পারে 7 “মতিমান্চ। কোথায় শির) মদন. উপাস্থত হর £“মনদি'? | 
সীতাদেবী কাহার বধু 1--গরীমস/” | হরির শ্রিক্স সামশ্রী কি?_-“কৌন্তবভঃ।. 


[১৫ 4 


২২৬ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


কর্ণের শক্রর পিতা কেবা এ সংসারে? 
কি ধন পাইতে লোক সদ! ইচ্ছা করে? 
কিবা পাইলেন হরি বামন হইয়া? 
অপরের অভিপ্রায় কে লয় বুঝিয়া? 
কামীর কোথায় গিয়া জনমে মদন? 
কাহার বা সীতাদেবী প্রয় ব-জন? 
হরির পরম প্রিয় কোন্‌ বস্ত রয়? 
কিবা ত্যাগ করে লোক কফের সময়? 
এ সব প্রশ্নের মৌর উত্তর করিয়। 

যে মন্ত্র পাইবে তুমি মধ্যবর্ণ দিয়া, 
সেই এক মহামন্ত্র বদনে তোমার 
বিরাজ করুক নিত্য,_বাসনা আমার ! 


( উত্তর--“সরম্বতি নমন্তভ্যম্” ) 


( ২ ) 


“গরুড়ধ্বজ” নারায়ণের আশীর্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া অদ্ভুত 
কৌশল সহকারে নিয়-লিখিত গ্লোকে কবি এই একটা গ্রহেলিকা 
দিয়াছেন :-- 


কফের সময় মনুষ্যের কি পরিত্যাগ কর' উচিত 1-“অভ্যঙ্গ2”। এখন ৮টী 
উত্তরে যে ৮্টা পদ হইল, তাহাদের মধামাক্ষর লইলেই “গরস্বতী নমন্তত্যম্” এই 
'মহানন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। 


প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্‌ | ২২৭ 
লক্ষ্্যাঃ কো জনকোহথ কে। দিনমণেঃ স্ুতশ্চ কংসদ্বিষঃ 
কে দেবাঃ ক নু ভুগতে ক্রতুভুজোহইক্রুরোইপি কেষু ব্রজম্‌। 
গচ্ছন্‌ কৃষ্ণপদাক্কিতেষু বহুলপ্রেম্ণাহলুঠৎ সন্মতি- 
মপ্রশ্নোত্তরমধ্যবর্ণঘটিতো! দেবো মুদে বোইজ্তু সঃ ॥ (১) 


লক্ষ্মীর জনক কেবা, পড়ে কি তা মনে? 
স্ধ্যের সারথি কেব! এই ত্রিভুবনে ? 
কৃষ্ণের পরম-পূজ্য দেবতা কে রন্? 
কোথায় দেবতা-গণ করেন ভোজন? 
অক্রুর কৃষ্ণের ভক্ত সাধু-জন-বর 
যাইতে যাইতে ব্রজ-ধামের উপর 
কুষ্ণ-পদ-চিহৃ-যুক্ত কোন বস্ত ছিল, 
প্রেমভরে গিয়া যার উপরি পড়িল? 
এ সব প্রশ্নের মোর উত্তর করিয়া 
পাইবে ধাহার নাম মধ্যবর্ণ দিয়া, 
তোমাদের সকলের তিনি সর্বক্ষণ 
নির্মল আনন্দ-রাশি করুন বদ্ধন ! 


( উত্তর--“গরুড়ধ্বজ” ) 


পপ স্পিন পা ৯ ৮০৬৭ পা _াাতিশটি শপ িশি উতিশিশাপি শশা শিশিরে 


(১) ব্যাথ্যা। লক্ষ্মীর জনক- সাগর | নুর্ষোর সারধি-_অরুণ। কংসদ্বেধী 
কুষ্ণের আরাধা: দেতা-গ্রণ-বাড়বাঁঃ (ক্রাহ্গণ-গণ )। দেবগণের ভোঞ্জন-স্থান » 
অধ্বর (যজ্ঞ)। কৃষ্ণপাঙ্কিত কোন্‌ বস্তুতে ্রজঃহ্থ (ধুলির উপর)। এই পাঁচটা 
উত্তরের মধ্যবর্বধ সংযোগ করিক! ঝরুড়ধ্জণ পদ নিষ্পম্ন হইল। দ্বতরাং 
“গরুড়ধ্বজ” নীরায়ণই এই প্লোকে আনদা-বর্ধনের একমাত্র কর্ত। 


২২৮ উদ্তট-প্লোক-মালা 

| | ৩. ) 

এমন কি আছে, যাহা চোর নয়, অথচ সর্ধন্থ হরণ করে; 
রাক্ষস নয়, অথচ রক্ত শোষণ করে; সর্প নয়, অথচ গর্ভে ৰাস 
করে; ভূত প্রেত নয়, অথচ রাত্রি-কালেই চরিয়া বেড়ায়) বাণ 
নয়, অথচ মুখে তীক্ষু ধার আছে? ইহাই এই প্রহেলিকার 
জিজ্ঞাম্য বিষয় ;-- 


সর্ধন্বাপহরো। ন তস্করবরো রক্ষো ন রক্তাশনঃ 
সর্প দৈব বিলেশয়োইখিলনিশাচারী ন ভূতোইপি চ। 
অন্তদ্ধানপটুর্ন সিদ্ধপুরুষো নাপ্যাশুগে। মারুত- 
স্তীক্ষান্তো ন তু সায়কস্তমিহ যে জানস্তি তে পণ্ডিতাঃ ॥ 


চৌর নয়, কিন্ত হায় সর্বস্বাপহর, 

রক্ষঃ (রাক্ষম) নয়, কিন্তু শুষে শোণিত-নিকর, 
সর্প নয়, কিন্ত থাকে গর্ভের ভিতরে, 

ভূত প্রেত নয়, কিন্তু রাত্রিকালে চরে, 
অস্তর্ধানে পটু, কিন্তু নয় সিদ্ধ জন, 

বায়ু নয়, কিন্তু দ্রুত করয়ে গমন, 

বাণ নয়, কিন্ত আছে তীক্ষ মুখখানি, 

যে বলিবে, তারে আমি পণ্ডিত বাখানি ! 


( উত্তর--“মত্কুণ)” “ছারপোকা”) 

(৪) 
এমন কি বস্ত আছে, যাহা বুক্ষাগ্রে বাস করে, অথচ 
পক্ষিরাজ নয়; তিনটা চক্ষু ধারণ করিয়া থাকে, অথচ মহাদেব 


প্রহেলিক।-দ্বাদশকম্‌ ২২৯ 


নয়; ত্বগ-বসন পরিধান করিয়া থাকে, অথচ সিদ্ধ যোগী নয়; 
জল সঞ্চয় করিয়া রাখে, অথচ কুস্ত, বা. মেঘ ময়? ইহাই এই 
প্লোকের প্রশ্ন £-- | 


বৃক্ষাগ্রবাপী ন চ পক্ষিরাঁজ-. 
ক্িনেত্রধারী ন চ শৃলপাণিঃ। 
তবগস্্রধারী ন চ সিদ্ধযোগী 
জলঞ্চ বিভ্রৎ ন ঘটে! ন মেঘ ॥ 


পক্ষী নয়, কিন্তু থাকে বৃক্ষের উপরি, 
শিব নয়, কিন্তু থাকে তিন চক্ষুঃ ধরি। 
সর্বদাই ত্বগ-বসন করয়ে ধারণ, 

কিন্ত তবু সিদ্ধ যোগী নহে কদাচন! 
উদরে ধরিয়া রাখে জল অবিরাম, 

ঘট নয়, মেঘ নয়, কিবা তার নাম? 


(উত্তর-“নারিকেল-ফল” ) 


( &. ) 


এ সংসারে এমন কি আছে, যাহা! গোপাল অথচ শ্রীকৃষ্ণ 
নয়? ভ্রিশূলী অথচ মহাদেব নয়, এবং চক্রপাঁণি অথচ নারায়ণ 
নয়? ইহাই এই গ্লোকের জিজ্ঞান্ত বিষয়: 


গোপালে। নৈব গোপালস্ত্িশূলী  নৈব শক্ষরঃ। 
চক্রপাণিঃ মস নে বিষুদর্ষো জানাতি ল. পণ্ডিতঃ ॥ 


২৩০ উত্তট-শ্লোক-মালা 
গোপাল বটেন, কিন্তু নহেন গোপাল, . 
ত্রিশূলী বটেন, কিন্তু নন্‌ মহাকাল, 
চক্রপাণি বটে, কিন্তু নন্‌ নারায়ণ, | 
কিবা তাহা? জানে শুধু পণ্ডিত যে জন! 


( উত্তর__-“উৎস্ষ্ট বুষ” ) 


( ৬) 
এই পৃথিবীতে এমন কি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা “চক্রী” 
অথচ বিষণ নয়; এত্রিশূলী' অথচ মহাদেব নয়; “বলিষ্ঠ” অথচ 
ভীম নয়; এন্বচ্ছন্দচারী” অথচ রাঁজা বা সন্গাসপী নয়; এবং 


“সীতাবিরহী” . অথচ রামচন্দ্র নয়? ইহাই এই শ্লোকের 
প্রহেলিকা ১ | 


_. চক্রী ত্রিশূলী ন হরো ন বিষু- 
মহান্‌ বলিষ্ঠো ন চ ভীমসেনঃ। 
স্বচ্ছন্দচারী নৃপতির্ন যোগী 

 সীতাবিয়োগী ন চ রামচন্দ্র || 


চক্রী বটে, কিন্তু কতু, নয় নারায়ণ, 
ত্রিশূলীও বটে, কিন্তু নয় ত্রিলোচন, 
ইষ্ট পুষ্ট দেহ তার, বছ বল তায়, 

, কিন্তু কভু ভীম নয়,..কহিগু তোমায়) . 


প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্‌ ২৩১ 


কিবা রাজাঃ কিবা. যোগী, কিছুই সে নয়, 

শ্রচ্ছন্দে ভ্রমণ করে সকল সময়,। 

রাম নয়, কিস্ত আছে সীতার বিরহ, 

এ রহস্য, পার যদি, খুলে দাও কেহ! 

| ( উত্তর--“উৎন্থষ্ট বৃষ* ) 
(৭ ) 
এমন কি স্ত্রী-জাতি আছে, যাহা নর ও নারী হইতে উৎপন্ন, 

অথচ তাহার দেহখানি নাই; অথচ বিলক্ষণ শব্দ করে; এবং 


জন্মিবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহাই এই ্লোকের 
প্রহেলিকা £-- 


নরনারীসমুৎপন্না সা স্ত্রী দেহবিবঙ্জিত৷ | 
অমুখী কুরুতে শব্দং জাতমাত্রং বিনশ্যতি ॥ (১) 
নর নারী হ'তে জন্ম করেছে গ্রহণ, 
স্ত্রী বটে, শরীর কিন্তু না আছে কখন, 
মুখ নাই, কিন্তু শব্দ করে অনিবার, 
_ জন্মিলেই মৃত্যু হয়,_কি নাম তাহার ? 
| | ( উত্তর--““ছোটিকা” অর্থাৎ “তুঁড়ি” ) 
7 
এমন কি আছে, যাহ “পদশূন্য”” অথচ বহুদূরগামী ; “সাক্ষর” 
অথচ অপণ্ডিত 7 “মুখশুন্ত”” অথচ স্পষ্টবন্তা? ইহাই এই স্লোকের 
প্রশ্ন £-" 








(১) ব্যাখ্য। নর-নৃদধাঙ্ুলি ) নারী_মধ্যমাঙ্ুলি। 


২২: ' উছটে-ক্লোক-মাল। 


অপদে। দূরগামী চ সাক্ষরো ন চ পণ্ডিতঃ। 
অমুখঃ স্ফুটবক্তা' চ যো জানাতি স পণ্ডিত; ॥ 
পদ নাই, কিন্ত বহু দূরে চলে যায়, 
সুপণ্ডিত নয়, কিন্তু অক্ষর তাহায়, 
মুখ নাই, কিন্ত বলে অনেক বচন, 
কিবা তাহা? বুঝে শুধু সপপ্তিত জন! 


( উত্তর--লেখপঞ্জ” ) 


(৯ ) 
এমন কি বসত আছে, যাহা “বনে” জন্মিয়া ও «বনে» 


পরিত্যক্ত হইয়া “নেই” সর্ধদ| পড়িম্া] থাকে? ইহাই এই 
গ্লোকের জিজ্ঞান্ত বিষয় ৪ 


বনে জাতা বনে ত্যক্তা বনে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ | 
পণ্যস্ত্রী ন তু সা বেশ! যে। জানাতি স পণ্ডিত: ॥ (১) 


বনে তার জন্মঃ লোকে ফে'লে দেয় বনে, 
বনেই সর্বদা থাকে, জানে সর্ধ জনে। 

ধন দিলে সেই নারী ভোগ করা যায়, 
বেশ্যা কিন্ত নহে, কেবা ব'লে দাও তায়! 


উত্তর__“নৌকা” ) 


(১) ব্যাখ্যা) বনে--অরণ্যে, (প্র) রলে। পা হের ক 
মূল্য দান করিলেই ভোগ্যা। রাগে 


প্রছেলিকা-দ্বাদশকম্‌ ২৩৩ 
( ১৭ ) 
এমন কি পদার্থ আছে, যাহ! “এবচক্ষুঃ? অথচ কাক নয়; 
“গর্তান্বেষী” অথচ সর্প নয়) “বৃদ্ধিশীল” ও “ক্ষয়শীল”? অথচ 
সমুদ্র বা চন্দ্র নয়? ইহাই এই গ্লোকের প্রশ্ন ১-_ 
একটক্ষুর্ন কাকোইয়ং বিলমিচ্ছেৎ ন পন্নগঃ। 
ক্ষীয়তে বদ্ধতে চেব ন সমুদ্রে! ন চন্দ্রমাঃ ॥ 
কাক নয়, কিন্তু তার এক চক্ষু রয়, 
গর্ত ভাল বাসে, কিন্তু সর্প কতু নয়। 


হাস বৃদ্ধি আছে বটে তার নিরস্তর, 
কিগ্ত তাহা চন্দ্র নয় অথবা! সাগর! 


(উত্তর-” 7?) 


(১১) 


এমন কি আছে, যাহাতে অনেক গর্ত থাকে; যাহার প্রথমে 
“বকার” ও শেষে “ককার* দেখিতে পাওয়া যায়) এবং যাহ! 
সর্পগণের নিবাস-ভূমি? ইহাই এই গ্লোকের প্রশ্ন :-- 


অনেকমুষিরং বাদ্যং কাস্তং চ মুনিপংজ্ভিতম্‌। 
চক্রিণ চ সদারাধ্যং যো জানাতি স পণ্ডিত ॥ (১) 


শোপিস 








(১) বাখা। অনেকসথবিরং_বছ-গর্ত যুক্ত। বাচ্যং_ প্রথমে “ৰ"কার-বিশিষ্ট। 
কান্তং-শেষে “ক”কার-যুক্ত।. মুনিসংজ্যিতংখবি (বন্মীক )-নাম-বিশিষ্ট। চক্রিপা 
সসর্গ স্বারা। 


২৩৪ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
বহু গর্ত রহে তায়, প্রথমে “বশকার, 
খধি-নাম রহে তার, শেষেও “ক*কার, 


সর্প-গণ রহে তার মধ্যে অবিরাম, 
পণ্ডিত হইলে তবে বলে তার নাম! 


( উত্তর--“বন্মীক” ) 


(১২ ) 
এমন কি আছে, যুবতী-গণ যাহার কদেশ আশ্রয় করিয়! 
নিতম্বে রাখিয়া দেয়) এবং গুরুজনের সম্মুখে থাকিয়াও মুহুমু'ছঃ 
সক্কেত-ধ্বনি করে? ইহাই এই শ্রোকে জিজ্ঞান্ত বিষয় £-- 


তরুণ্যালিঙ্গিত; কে নিতম্বস্থলমা শ্রিতঃ | 
গুরূণাং সন্লিধানেইপি কঃ কুজতি মুহুমুহঃ॥ 
যুবতী ধরিয়া ক করে আলিঙ্গন, 
নিত্থে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন, 
গুরু জন থাকিলেও চক্ষের উপরে 
লাজ লজ্জা পরিহরি কত শব্দ করে! 


( উত্তপ--“কলস"” ) 


অপহ্ৃুতি । 


(১) 


রাধিকা ও সথীর কথোঁপকথন-চ্ছলে কবি এই গ্লোকে কট 
প্রি পদ দিয়! অপহৃতির উদাহরণ দিয়াছেন £-- 


যো গোপীজনবল্পভঃ স্তনতটব্যাসঙ্গলব্ধাম্পদ- 
শ্ছায়াবান্‌ নবরক্তকো। বহুগুণশ্চিত্রশ্চতুর্হস্তকঃ। 
কৃষ্ণ সোহপি হতাশয়া ব্যপহৃতঃ কান্তঃ কয়াপ্যদ্য মে 
কিং রাধে মধুতুদনো। ন হি ন হি প্রাণাধিকশ্চোলকঃ ॥ (১) 


রাধিকা-গোপ-বধৃ-মহা-প্রিয়। বক্ষোজ-বিহারী, 
ছাঁয়াবান্, নব-রক্ত, বহু-গুণ-ধারী, 
চিত্র, চতুতূজি, কান্ত মোর কৃষ্ণ ধনে 
হরিল রে কোন্‌ পোড়া-কপালী এক্ষণে ? 
সখী-__-হে রাখিকে! চুরি গেছে শ্রীরুষ্ণ তোমার ? 
০১০০ না সখি! প্রাণাধিক “চোঁলক” আমার ! 


০) টনী। চোলকঃ--শলুক। কাছলীতি ভাষা। টিকতে চোলকঃ 
মান্ত ইতি ফেনী ।. .. 


২৩৬ _. উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 
( ২ ) 


কোন কবি, ভিক্ষুক ও গৃহঞ্কের উক্তি-প্রত্যুক্তি-চ্ছলে কয়েকটা 
শ্লি্-পদ প্রয়োগ করিয়। নিয়-লিখিত ক্লোকে অপহৃতির উদাহরণ 
দিতেছেন £- 


তম্বী চারুপয়োধরা নুবদনী ম্যাম! মনোমোহিনী 

নীতা নিফরুণেন কেনচিদহে! দেশীস্তরাঁদাগতা | 
উৎসঙ্গোচিতয়া তয়! রহিতয়! কিং জীবনং প্রেক্ষসে 
ভিক্ষো তে দয়িতাস্তি কিং নহি নহি প্রাণপ্রিয় তুম্বিকা ॥ (১) 


ভিক্ষুক__তন্বী চারু-পয়োধর। স্থরম্য-বদনী, 
শ্যামা সে যে, তাহা পুনঃ মানস-মোহিনী ; 
বনু দূর হ'তে তায়ে আনিলাম ঘরে, 
হায় তাহা হ'রে নিল দয়াহীন চোরে ! 
উৎ্সঙ্গে রাখিনু তারে করিয়া তন, 
তাহারে তাজিয়া মোর আছে কি জীবন? 


গৃহস্ব_- হে ভিক্ষু! কি হারায়েছ গৃহিণী তোমার ?* 
ভিক্ষুক--না না না না, হারায়েছি তুম্বাটী আমার! 


পপ 


(১) টিপ্লনী। চারুপর়োধরা__নির্ল-জল-ধারিণী ; (পক্ষে) হুন্দর-স্তনী। শ্যামা 
- স্ামবর্প। ; (পক্ষে) যৌবন-মধ্যস্থ। ; কিংবা “শীতে সথুখোষ্ধদর্ধাঙ্গী গ্রীষ্মে চ 
হখলীতল1। তগ্তকাধনবর্ণাত! সা হামা পরিকীর্তিত"'॥ উৎদঙ্গোচিতা-দমীপে 
বক্ষণযোগ্য।; (পক্ষে) ক্রোড়ে রক্ষণ-যোগ্য।। জীবনং-জলং ; (পক্ষে ) প্রাণা। 


অপহনুতি ২৩৭ 
( ৩) 


কয়েকটা শ্লিষ্ট পদের প্রয়োগে নায়িকা ও সধখীর কথোপকথন-চ্ছলে 
এই ্সোকে অপহৃতির উদ্দাহরণ দেওয়া হইয়াছে £_- 


রাগী ভিনত্তি নিদ্রাং তল্পং ন জহাতি নিষ্ঠুরং দশতি ॥ 
চতুরে কিং প্রাণেশো নহি নহি সখি মতকুণব্রাতঃ ॥ 


নায়িকা_-সাতিশয় রাগী, দেয় ঘুম ভাঙ্গীইয়া ; 
কিছুতেই নাহি যায় বিছানা ছাড়িয়া; 
একপ নি্টুর হাঁয় না দেখি কখন; 
দংশন করিয়া মোরে করে জালাতন ! 


সথী- কহ লো চতুরে! ইনি তব প্রাণেশ্বর ? 
নায়িকা না না সখি! তাহ নয়,মৎ্কুণ-নিকর ! 


গণিত-কবিতা | 


(১) 


পরম-পূজনীয় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ভক্টার স্বর্গত আশুতোষ 
সুবোপাধ্যায় সরন্বতী, এম, এ; ডি, এল্; এফও আর, এ, এস্‌। 
এফ», আর্, এস, ই মহোদয় এই শ্লোকে ১২৭ অঙ্ক বাহির 
করিবার একটা অদ্ভূত কৌশল (“ফর্মিউল1”) দেখাইয়া পাঠক- 
গণের ম্ঙ্গল-কামনা করিতেছেন £-- 


ইষ্টং কাত্তিকদর্শ নৈশ্চ গুণিতং রুদ্রেণ যুক্তং তথ! 
ব্ন্মাস্তপ্রহতং জলাধিপতিনা যচ্ছেষিতং তৎ পুনঃ। 
বেদাঙ্গেন হতং তদবমনিশং বিশ্বেশভক্তিব্রতা- 
স্তিষ্টেযুরভুবি পাঠকাঃ সুকৃতিনঃ শ্রীআশুতোষোহর্থয়ে ॥ 


(ডক্টার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বত্যাঃ ) 


যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ 
বার দিয় তাহ। তুমি করহ গুণন। 
গুণন করিয়া তুমি যে অঙ্ক পাইবে, 
এগার তাহার সনে সংযোগ করিবে । 
যোগফলে চারি দিয়া করিয়া গুণন 
তাহারে চব্বিশ দিয়া করহ হরণ । 


গণিত-কবিত। | ২৩৯ 


তাহা করি ভাগশেষ যা কিছু থাকিবে, 
ছয় দিয়া তাহ! তুমি গুণন করিবে। 
যে অঙ্ক পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ। 
তত বর্ষ তোমাদের হউক জীবন। 
হৃদয়ে পরম ব্রন্দে করিয়া ভাবন। 

স্থথে থাক,_আশুতোষ করিছে কামন।! 


( ২ ) 


কোন বিখ্যাত জ্যোতির্ধিং কবি নিক্-লিখিত শ্লোকে গণিত- 
শাস্ত্রের কৌশল দেখাইয়া পাঠক-পণের ১২৭ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ 
পরমাযুর কামনা করিতেছেন £5. 


ইষ্টং শরেণ গুণিতং গুণসংযুতং তৎ 
পঞ্চাহতং যুগহতং নিহতং করেণ। 
যচ্ছেষিতং শরকরেণ রসদ্মব্দং 

হে পাঠকা ভবতু বো বসতির্ধরায়াম্‌। 


€( মৈথিল-জ্যোতির্ক্বিৎ-ম্বগত দীননাথ মিশ্রস্ ) (১) 
যেকোন একটা অঙ্ক করিয়া গ্রহণ 
পাচ দিয়া তাহা তুমি করিবে গুণন। 
পরে সেই গুণফলে তিন যোগ দিয়ে 
. পাচ চারি দুই গুণ কর ক্রমান্য়ে। 


(0১ পরম পুজনীয় গত নীননাথ মিশ্র মহাশয় একজন নুপণ্ডিত ঞ্রযোতিরবিৎ 
মৈথধিঞ ব্রান্মণ। ইনি কে্যোতিবিরিৎ-প্রবর মহামহোপাধ্যার় ত্বর্গত সুধাকর দ্বিবেদি- 


১৪০ উদ্টে-ক্লোক-মাল। 


সেই গুণফল পুনঃ করিয়া গ্রহণ 
তাহারে পচিশ দিয়! করিবে হরণ। 
_ পরে স্তধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া 
গুণন করিবে তাহা ছয় অন্ক দিয়া। 
যে অঙ্ক পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ! 
তত. বর্ষ এই ভবে কর বিচরণ! 
( ৩) 
কোন জ্যোতির্ধিবদ কবি এই ক্লোকে রাজরাজেশ্বরী স্বর্গতা 
ভিক্টোরিয়া মৃত্যু-শকাব (১৮২২) ০ করিবার একটা অদ্ভূত 
কৌশল দেখাইয়াছেন £-_ 
ইষ্টং বিংশহতঞ্চ বিশ্বসহিতং বাণেন যচ্ছেষিতং 
দিষ্ঠং যুক্তবিযুক্তভক্তগুণিতং কেনাথ দরিগ্ভিহ্তম্‌। 
রামৈযু্গ দ্বিশতীহতং দশশতীসংশেধিতং পুর্ব্বত- 
স্তত্নিত্বং দ্বিকরৈষূ্তং স্বরগমৎ শাকেহত্র ভিক্টোরিয়া ॥ 


( কাশীধাম-জ্যোতির্ব্িৎ-কবি-স্বর্গত-হরকুমার শাস্ত্িণঃ ) (১) 











মহাশয়ের ছাত্র । গুরু ও শিষ্য উভয়েই তৎকালে ৮কাশীধামস্থ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত 
কলেজে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। 

(১) মদীয় পরম-বন্ধু ন্বর্গত হরকুমার শান্ি-মহাশর। ন্বর্গতা ভিক্টোরিয়ার 
ৃত্যুশকাব্ব ও থুষ্টাব্ধ বাহির করিবার কৌশল-যুক্ত শ্লোক ছুইটী ৬কাশীধাম 
হইতে মামীকে পাঠাইয়) দিকাছিলেন, এবং “হিতবাদী”তে ইহ] আমি প্রকাশিত 
করিয়াছিলাম। শাস্ত্ি-মহাশয়, -ভট্টগন্জী-নিবাদী নৈরারিক-কুল-পতি পরম-পুজ্য"পা? 
মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত রাখালাদাস হ্যায়রত্ মহাশয়ের পুত্র। পিতা ঘেরপ পরম 


গণিত-কবিতা ২৪১ 


তোমার যে সংখ্য। ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও, 
কুডি দিয়া গুণ কর, তের যোগ দাও। 
পাচ ভাগ ক'রে যাহা ভাগশেষ দেখ, 
“গুণক”, তাহার নাম,_ছুই স্থানে রাখ। 
ছুই স্থানে রেখে, তার এক স্থানে গিয়া 
তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, কর তাহ দিয়া 
যোগ কি বিয়োগ হোক্‌, হোক গুণ ভাগ, 
যাহ! তব অভিলাষ, যাহে অনুরাগ । 
মনোমত ক্রিয়া করি যে সংখ্যাটা পাও, 
দশ দিয়া গুণ ক'রে তিন যোগ দাও । 
ছুই শত সংখ্যা দিয় গুণ কর তায়, 
গুণফল ভাগ কর সহম্র সংখ্যায়। 

ভাগশেষ যাহা পাবে, “গুণ” নাম তার, 
পূর্বেই রেখেছ ক'রে “গুণক” তাহার । 
“গুণ্য) “গুণকেতে? গুণ করিয়া তখন 
বাইশ তাহার সনে কর সংযোজন । 

পাবে যাহা, সেই শকে ধরা শূন্য করি 
ত্ব্গগতা ভিক্টোরিয়া রাঁজরাজেশ্বরী ! 





নৈয়ার়িক ও স্থুকবি, পুত্রও দেরূপ পরম জ্যোতির্র্ধিৎ ও স্থকবি। শাস্ত্ি-মহাশক্স- 
কৃত “বৃন্নাবন-কল্প-লতিক1” ও “'শঙ্করাচার্যাত পাঠ করিলে বথাত্রমে কাহার 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষায় ফবিত। লিখিবার মহীয়সী শক্তি বুঝিতে পার? যায়। 
পিতা ও পুজ্র উভয়েই বারাণসী-ধামে গিয়া ৬বিশ্বনাথের পাদ-পদ্মে আশ্রয় এ্ররণ 
করিয়াছিলেন । * 

[ ১৬ 


২৪২ উদ্তট-ক্লোক-মাজ। 
(৪ ) 
পূর্বোক্ত জ্ঞোতির্কিৎ কবি নিম্-লিখিত শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী 
্বর্গতা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-খৃষ্টাৰ (১৯০১) বাহির করিবার 
কৌশল দেখাইতেছেন :-- 
ইষ্ং খান্রখসংযুতং খখযমব্যত্তং খখেশান্বিতুং 
খাকাশাশুগভাজিতং ছ্িগুণিতং যচ্ছেষিতং দৃগ্হতম্‌। 
খাকাশাগ্নিসমাযুতং শশিযুতং যত তত্র খৃষ্টীয়কে 
বর্ষেইম্মীন সমপাস্য নাকমগমদ্‌ ভিক্টোরিয়া ভূতলাৎ ॥ 


( কাশীধাম-জ্যোতির্বিৎ-কবি-স্ব্গত-হরকুমার শাস্ত্রিণঃ ) 


তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও, 

তিনটা তীহার পার্থে শুন্ যোগ দাও। 

দুই শত বাদ দিয়া সংখ্যা থাকে যত, 

তার সহ যোগ কর একাদশ শত। 

পাঁচ শত দিয়া পুনঃ ভাগ কর তারে, 

ভাগশেষ লও তার দুই গুণ ক'রে। 

তাহারে দ্বিগুণ করি যাহা তৃমি পাও, 

তাহে তিন শত পুনঃ এক যোগ দ7ও। 

যে খুষ্টাব্ব পাবে, তাহে ধরা শূন্য করি 

্ব্গগতা৷ ভিক্টোরিয়। রাঁজরাজেশ্বরী ! 

(& ) 
নিযলিখিত গ্সোকে অন্ক'শান্ত্ররে একটি সুন্দর কৌশল, 

নেখাইয়। পাঁঠক-গণের ১০, (সহজ) বত্বর পরষাফু॥ কামনা: 
করা হইতেছে :-- 


গশিত-কবিত। ২৪৩ 


ইষ্টং শিবাস্যগুণিতং নিধিনা সমেতং 
কুষ্ণাবতারনিহতং বিয়দিক্জিয়েণ। 
যচ্ছেষিত; শরকরেণ হতং ত্বদব্বং 

হে পাঠকা৷ বিহরত স্বজনৈঃ পৃথির্যাূ॥ 


( এম্ুএ-উপাধিধারিণঃ শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়স্ত ) (১ 


যে কোন একটা অঙ্ক গ্রহণ করিয়া 
গুণন করহ তারে পাঁচ অঙ্ক দিয়! । 
সেই গুণফলে নয় অঙ্ক ষোগ দিবে, 
যোগফলে দশ দিয় গুণন করিবে। 
তাহারে পঞ্চাশ দিয়! করিয়া হরণ, 

ভাগশেষ লবে তুমি তাহার তখন। 
তাহারে পঁচিশ দিয়া গুণন করিলে 
যত হবে, তত বর্ষ এই ভূমণ্ডলে 

আত্মীয় জনের সনে, হে পাঠক-গণ ! 
সখ শাস্তি সহ নিত্য কর বিচরণ! 


হিপ পি 


(১) প্রাতঃল্মরণীয় ৬তুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। গোবিদদদে ও 
মুকুন্দদেব নামক হুইটাঁ অনুরূপ স্ুপগ্ডিত গুণশালী পুত্র রাখিয়া গরিরাছিলেন। 
কিন্ত গোবিন্দদেব অকালে কালগ্রামে পতিত হুইয়াছিলেন। তাহার হুপত্তিত 
বুদ্ধিমান গণিতজ্ঞ পুত্র যুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যাপর এমএ মহাশয় এই 
কৌশলটা বাহির করিয়াছেন। 


২৪৪ উদ্তট-ক্লোক-মাল। 


( ৬) 


কোন এক গণিতজ্ঞ প্রাচীন কবি এই ক্লোকে €ৌশল- 
সহকারে কোন রাজার ১২ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ পরমাযুর কামনা 
করিতেছেন £-- 


 ইঞ্টং খচন্দ্রগুণিতং শশিনা সমেতং 
রামান্বিতং যুগযুতং নিহতং শরেণ। 
যচ্ছেষিতং শরকরেণ বন্ুদ্বমব্দং 
ত্বং জীব ভূপ তনয়েঃ সহ কামিনীভিঃ ॥ 


যে কোন একটা অন্ক করিয়া গ্রহণ, 
দশ দিয়া তাহ! তুমি করহ গুণন। 
তাহাতে পাইবে তুমি গুণফল যাহা, 
এক তিন চারি সনে যোগ কর তাহা। 
যোগফলে পাঁচ দিয়। করিয়া গুণন 
তাহারে পঁচিশ দিয়া করহ হরণ । 

পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া 

গুণন করহ তাহা আট অঙ্ক দিয়া! 

যত হবে, তত বর্ষ, ওহে মহারাজ! 
স্্ী-পুত্র লইয়া স্থথে করুন্‌ বিরাজ । 


চাটুকবিতা 


( ১) 

কথিত আছে, প্রাতংম্মরণীয় মহারাজ কৃষ্চন্ত্র ৬কালীমৃষ্তি 
স্থাপিত করিয়া তাহার সেবার নিমিত্ত হরনাথ-নামক জনৈক 
ব্রাব্ষণকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ৬কালীমৃণ্ডি-খানি নানা- 
বিধ বহুমূল্য মণি-কাঞ্চনে মণ্ডিত থাকিত। কিছুদিন পরে ভগবতীর 
মন্তকস্থিত একখানি মহামুল্য মুকুট চুরি যায়! অনেকে পুরোহিত- 
ঠাকুরের উপর সন্দেহ করায়, মহারাজ তাহার প্রতি কোন এক 
কঠিন দণ্ডের আদেশ করেন। তখন মহারাজের কর্্মচারি-গণ 
ব্রাঙ্ষণকে পরামর্শ দিলেন যে, যদি আপনি মহারাজের পরম-প্রিয় 
সভা-পণ্ডিত গ্রপ্তিপাড়া-নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 
নিকট হইতে একখানি অস্থরোধ-পত্র লইয়া আসিতে পারেন, 
তাহা হইলেই আপনার দণ্ড রহিত হইয়া মাইতে পারে। তখন 
পুরোহিত ঠাকুর, বি্যালঙ্কার মহাশয়ের বাটা গিয়া আপনার দুঃখের 
কথা জানাইলে, পরম ন্থুকবি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যুগপৎ ভক্কি 
ও কৌতুক সহকারে নিম্-লিখিত শ্লোকটী মহারাজকে লিখিয়া 
পিয়াছিলেন। [এই ক্পোকটীর সম্বন্ধে অন্তব্ূপ প্রষ্তাবও শুনিতে 
পাওয়া যায়। জে যাহা হউক, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ উদ্দার- 
-চেতাঃ ও বিদ্যান্তরাগী, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহীশয়ও সেইক্প 
একজন প্রত্যুৎপন্নমতি হুকবি ছিলেন । ইহা এই গ্লোকে 
'বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়] 0. | | 


২৪৬ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনোহরম্‌। 
মনোজিহীর্ষয়া দেব্যাঃ কিরীটং হরতে হর ॥ (১) 


( বাণেশ্বর বিদ্যালক্কারস্য ) 


লবণ পড়িলে জলে ক্রমশঃ যেমন 
তাহাতেই লীন হ'য়ে রহে সর্বক্ষণ, 
সেরূপ “্হরের” মন দেবীর উপর 
তন্ময় হইয়া পড়ে ছিল নিরস্তর। 
দেবীও ফেরৎ নাহি দিলেন সে মন, 
চিন্তিত থাকিয়া তাই “হর” অন্ুক্ষণ 
অবশেষে মনে মনে দেখিল! বিচারি 
আমিও দেবীর মন লব চুরি করি; 
দেবীর মনটা কিন্তু দেবীতেও নাই, 
মহামল্য মুকুটেই রয়েছে সদাই, 

সে মুকুট খানি যদ্দি লই এ সময়, 
দেবীর মনটী আমি পাইব নিশ্চয়। 
মুকুটের তরে নয়, মনটীর তরে, 
মুকুট লয়েছে “হর” পড়িয়। ফাপরে ! 


নিল 


0) টীকা! সং মদীয়ং ইতি শেষঃ জলে লবপবৎ দেব্যাং লীনং সউস্নয়ং 
আঁদীৎ। অভগ্ৎ প্রতিহর্তং ন'শঙ্কোমি, ইতি পরাভবং গ্রতিফর্তং হরঃ মহাঁদেবঃ (পক্ষে) 
ইর-নামকঃ সুরোছিতঃ দেবা মনোজিহীর্যয়। চিন্তং হর্ভী/মিচ্ছয়া তল্মনোহরং তন্যা' 
দেবা? মমোহুরং চিত্বাকর্ষকং কিরীটং হরতে চোরয়তি। 


'টার্ট-ফিবিতা হুশ 
€ ২) 
দান-সাগর-কালে ভূমি, দ্বর্ণ, হম্তী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য- 
সম্পত্তি দান করিতে হয়। তদহুসারে মহারাজ কুষ্চন্ত্র একদিন 
শ্বীতকালে স্বর্গতা জননীর দান-সাগর-উপলক্ষে বহুবিধ মৃল্যবৎ বস্ত 
ও বহুসংখ্যক হস্তীকে স্নান করাইয়া তাহা সভামণ্ডুপে সঙ্জিত 
করিয়া রাখিলে, হস্তিগণ শীতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়! কাপিতে 
ছিল। তখন মহারাজ স্বীয় সভাপপ্ডিত কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যা- 
লঙ্কার মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাপক্কার 
মহাঁশয় তদুত্ররে কহিয়াছিলেন ₹-_ 
হস্তম্স্তকুশোদকে ত্য়ি ন ভঁঃ সর্ববংসহা কম্পতে 
দেবাগারতয়ৈব কাঞ্চনগিরিশ্চিত্তে ন ধত্তে ভয়ম্‌। 
অজ্ঞাতদ্বিপভক্ষ্যভিক্ষুভবনপ্রস্থানহৃস্থাশয়! 
বেপস্তে মদদস্তিনঃ পরমমী ভূমীপতে তাবকাঃ ॥ 
( বাণেশ্বর বিছ্যালঙ্কার্ত ) 
বাসনা! ক'রেছ ;--হস্তে কুশোদক লয়ে 
সর্বন্ব করিব দান কল্পতরু হ;য়ে। 
শুনিয়া দানের কথা কাপিত মেদিনী, 
কিন্তু সর্ধবংসহা! ব'লে কাপিছে না ;--জানি ! 
স্বর্ণ গিরি হৃমেকতে থাকে দেবগণ, 
শ্জগ্য স্থুমের নাহি ফাপিছ্ছে এখন ! 
কিন্তু রাজভোগ ছাড়ি দরিদ্রের ঘরে 
ফি খাছ্য খাইয়া মোরা রব প্রাণ ধরে, 
এই ভয় পেয়ে মনে তাই, মহারাজ ! 
মর্মিত হীথিগণ ধীঁপিতেছে আজ ! 


২৪৮.  উদ্তট-শ্লোক-মাল। 
( ৩) 


শুনিতে পাওয়া যায়, কবিবর ভারতচন্ত্র রায় “বিগ্যাস্ন্দর” 
রচনা করিয়া মহারাজ কৃষ্টচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলে, মহারাজ 
সেই গ্রস্থপাঠে পরম গ্রীত হইয়৷ তাহাকে কহিয়াছিলেন, “ভারতচন্দ্র ! 
আপনি যথার্থই ভারতের চন্দ্র। ইহা শুনিয়া স্থরসিক ও. 
স্থপপ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, “মহারাজ! আমি 
ভারতের চন্দ্র হইতে পারি, কিন্ত এই সমগ্র ত্রিভুবনে যদি কোন 
অপরূপ চক্র থাকে, তবে সে স্বয়ং আপনি ।” এই কথা বলিয়া 
ভারতচন্ত্র তৎক্ষণাৎ . এই শ্লোকটা রচনা করিয়া মহারাজকে 
উপহার দিয়াছিলেন। কথিত আছে,. এই স্লোকটা উপহার 
পাইবার পরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্রকে “গুণাকর” উপাধি 
প্রদান করিয়াছিলেন £-- | 


নিক্ষলঙ্কে নিরাতঙ্কঃ পদ্িনীপ্রাণবল্লভঃ | 
চতুঃবষ্টিকলঃ কৃষ্ণচন্দ্রো ভাতি সদ] তৃবি ॥ (১) 
| ( ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরম্য ) 


এক চন্দ্র দেখি বটে আকাশ উপরি, 
কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্রে অপরূপ হেরি! 
কলঙ্ক ইহার দেহে নাহি বিদ্যমান, 
আতঙ্ক ইহার মনে নাহি পায় স্থান! 
(১) ব্যাখ্যা ।. মাকাশের চলে কলন্ক আছে, রাহু-তয় আছে ও পক্সিনীর 
€ পঞ্সিনী-নামক পুষ্পের) সহিত অগ্রণয় আছে। মহারাজ কৃষচন্রে কলঙ্ক নাই, 
কোন রূপ তর নাই, এবং তিনি গল্লিনীর ( পল্সিণী-জাতীয়! রমণীর) প্রাপশ্রিয় 


চাটু-কবিতা৷ ২৪৯ 


পদ্সিনী-গণের ইনি প্রাণ-প্রিয় ধন, 
চৌষট্রি কলায় ইনি পূর্ণ অচ্ুক্ষণ | 
ছুই পক্ষে দ্রিবা নিশি কিরণ ইহার, 
পৃথিবীর পৃষ্ঠে ইনি করেন বিহার! 


(৪ ) 

এরূপ জনশ্রতি আছে যে, পূর্ব-বঙ্গ-নিবাপী কোন এক 
ব্রাক্মণ-সন্তান ত্রিবেণী-নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত, নৈয়ায়িক ও শ্রুতিধর 
জগন্নাথ ভর্কপর্ধাননের নিকটে ন্যায়শান্ত্র পড়িতে গিয়াছিলেন। 
ছাত্রটীর রূপ ও গুণ দুইটাই সমান তীহার বুদ্ধিটুকু যেরপ স্থুল, 
দেহখানিও সেইরূপ যাবতীয় জল-দোষ-রোগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । 
এই কারণে চতুষগ্পাঠীস্থ অন্যান্য ছাত্রগণ তাহাকে অত্যন্ত বিজ্রপ 
করিত, এবং কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও তাহাকে পড়াইয়া 
স্থখ পাইতেন না। অবশেষে একদিন বিরক্ত হইয়া ছাত্রটা 
খুরু-দেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, “আমি আর ত্রিবেণীতে বাস 
করিব না। মহারাজ নবকৃষ্চ আপনার বন্ধু; আপনি একখানি 
ক্ুপারিস্-পত্র দিন; আমি তাহা! দেখাইয়া মহারাজের নিকট 
হইতে কিঞ্চিৎ জমি লইয়া কলিকাতায় বাস করিব।” ইন! 


সপ নভে 





ধুন। আকাশের চত্ে ষোড়শ কলা মাত্র দেখিতে পাওয়া যার এবং তাহার 
হাসও আছে; কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র চৌষ্ি কলায় পরিপূর্ণ এবং তাহার 
শিছুমাত্র হাস নাই । আকাশের চন্দ্র দিবাভাগে ও কৃষ্ণপক্ষে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু 
মহারাজ কৃষচন্ত্র, কি দিন কি রাত্রি, কি শুর্ুপক্ষ ও কি কৃষংপক্ষ, সকল সময়েই 
বিরাজমান আছেন। আকাশের চণ্া আকাশে থাকার সকলেরই ছি, কিন্তু মহারাজ 
কষচন্্র পুধিবীর পৃষ্ঠে থাকায় সকবেরই স্ুলভ। 


শুনিয়া তর্কপঞ্কানদ অহাশয় শ্তীহাকে এই গ্লোকটা লিখিয়া; 
দিয়াছিলেন £__ 


দ্বিতীয়ভূতভূয়িষ্ঠা মুক্তিরকলাগ্ঠসস্তবা। 


অস্যাঃ পাথিবসহ্বন্ধে যতনীয়ং ক্ষিতীশ্বরৈঃ ॥ 
( জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননন্য ) 


ভূমি জল অগ্নি বায়ু এবং আকাশ, 
এ পঞ্চ ভূতের নিত্য রয়েছে বিকাশ । 
এই পঞ্চ ভূতগণে করি উপাদান, 
ঈশ্বর মানব-দেহ করেন নির্াণ। 
ভূমি-অংশ বেশী থাকে, জল-অংশ কম, 
ইহাই (মানব-দেহে তাহার নিয়ম । 
কিন্ত এই নিবেদন, ওহে মহারাজ ! 
এই মৃত্তিখানি আমি পাঠাইন্থ আজ ;-_ 
ইহাতে ভূমির অংশ বড়ই বিরল, 
কেবল জলের অংশ রয়েছে প্রবল। 
তিনিও ঈশ্বর এক করেন বিরাজ, 
তুমিও ত ভূমীশ্বর, ওহে মহারাজ! 
সেই ঈশ্বরের ভ্রম হ'লেও কখন, 
অবশ্ট উচিন্ত তব তাহার শোধন । 
এই ব্রাক্ষণের মনে সদা অসস্তোষ, 
তোমা বিদা ফেব! তার নাঁশে জলদোষ ? 
ভু ই কিছ ভু দি 


জলদোষ টুকু তাঁর দাও কা 








টাটু-ফবিস্তী ২৫৯ 


(৫) 
কোন কধি নিয্ন-লিখিত ছুইটি ্লোকে মহারাজ প্রভাপাদিত্যের' 
দান, যশ ও প্রতাপ বর্ণন! ফরিয্পাছেন £-- 


'াঁনীগুঁসেকহীতার্তী যশোবসনবেষ্টিতা | 
ত্রিলোকী তে প্রঙাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে ॥ 


( অবিলম্ব-সরম্বত্যাঃ ) (১) 


শন হে প্রতাপাদিত্য রাজন্‌! প্রবল, 
তব দান-জল-ধারা পরম শীতল । 

যে কেহ তাহারে নিজ অঙ্গে পরশিল, 
থরু থর্‌ করি শীতে কাপিতে লাগিল। 
তাই তব যশো-বস্ত্র দেহে জড়াইয়া, 
এত শীত কিসে যাবে দেখিল ভাবিয়া, 
দেখিল উপায় এক সবে অতঃংপর,- 
তোমার প্রতীপ-স্থধ্য গ্হা খরতর। 
প্রিপোফ্ষের লোক তাই শীত-নাশ তরে, 
আশ্রম ল'য়েছে তার প্রক্ষুল-অস্তরে | 


(১) অবিলম্ব-সরদ্বতী, মহীরাঁজ প্রতপাদিতোর সভ্ভাপপ্তিত ও পুরোহিত ছিলেন, 
এক্সপ জনশ্রুতি জাছে'। 'তিটি সঈঁস্কৃত “কবিত1 অতি প্রন্ভ লিখিতে পারিতেন' 
বলিয়া! ““অবিলম্ব-সরন্বতঁঞ ঠাহীর উপাীধ ছিল, এপ শ্নিতে পাওয়া যায়। 
তাহার প্রকৃত নাম কি, সাহা] জণন। ধায় না। 


৫২ উন্তট-শ্লোক-মাঁল! 
( ৬) 
প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম বিলোকয়। 
স্বেদেন প্রোঞ্চিতাঃ সন্ত বিধেছলে খপংক্তয়ঃ | 
| ( অবিলম্ব-সরম্বত্যাঃ ) 
কি কব প্রতাপাদিত্য ! প্রতাপ তোমার, 
মোৌর কপালের দিকে চাহ একবার । 


দর দর করি ঘন্ম-বিন্দু দিগ দেখা, 
ঘুচে যাগ, যত পোড়৷ বিধাতার লেখা ! 


(৭ ) 

কথিত আছে, স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক “নায়ক-গোপাল” আকবর 
বাদসাহের দরবারে থাকিয়া তাহাকে 'সঙগীত শুনাইতেন। এইরপ 
জনশ্রুতি আছে যে, আকবর চিতোর জয় করিলে “নায়ক-গোপাল” 
তাহার প্রতাপ-স্থচক এই কবিতাটা তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন £-- 
বিধিনা তুলিতাবেতো সেকেন্দরপুরন্দরৌ । 
গুরু; সেকেন্দরঃ পৃথ্থীং লঘ্ুরিল্ত্রো, দিবং যযৌ॥ 

এটি ( নায়ক-গোপালম্য ) 

সেকেন্দর বাদসাহ, দেব পুরন্দর, 

এ দুঃয়ের কেবা বড় না বুঝিল নর। 

তুলা-দণ্ড লয়ে তাই বিধাতা তখন 

দুই দ্িকে দুই জনে করেন ওজন। 

সেকেন্দর ভারী বলি রহেন ধরায়, 

পুরন্দর লঘু বলি স্বর্গ-পুরে যায়! 


চাট্র-কবিতা ২৫৩ 


(৮) 

ময়মনদিংহ-জেলার অস্তঃপাতী স্ুসঙ্গের মহারাজ রাজসিংহ সিংহ 
শম্ম-বাহাছুর সংস্কৃত- ভাষ'য সবিশেষ অনুরাগী ও স্বয়ং একজন স্কৰি 
ছিলেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিয়া 
শান্ত-সত্বদ্ধে আলাপ করিতে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ .করিতেন। 
দানকালেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া তাহার রাজবাটা, পণ্ডিত- 
গণের একটী আশ্রয়-ভূমি হইয়াছিল। তাহার বাটীতে কোন: 
একটী বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্োপলক্ষে বহুসংখ্যক অধ্যাপকের সমাগম, 
হইয়াছিল। কথিত আছে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর- : 
নিবাসী, পণ্ডিত-প্রবর স্থকবি চন্দ্রমণি স্যায়ভৃষণ মহাশয় নিমস্ত্রিত- 
হইয়া মহারাজের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ ! 
আমি আপনার ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত কথাই পথিমধ্যে একটা 
চক্রবাক ও চক্রবাকীর মুখে শুনিরা আসিলাম ৮ ইহা কহিয়াই 
স্তায়ভূষণ মহাশয় মহারাজকে এই শ্লোকটি শ্বনাইয়! ছিলেন £- 


ইত্যুচে চক্রবাকং বচনমনুদিনং ছুঃখভাক্‌ চক্রবাকী 
কশ্চিদ দেশোহস্তি পৃথ্যাং ন ভবতি রজনী যত্র হে প্রাণনাথ । 
কাস্তে চিন্তাং ত্যজ ত্বং দিনকরকিরণাচ্ছাদকস্তাদ্য মেরো- 
মূ্জে দত্বান্তি হস্তং বিবিধকৃতিমুদে, রাজসিংহঃ প্রদাতা। 
(চন্দ্র ম্তায়ভৃষণস্ত ) (১) 
 কবি-_রাত্রিতে বিরহ-জবাল! কিরূপ ভীষণ, 
 চক্রবাকী বুঝিয়াছে তাহা বিলক্ষণ। 





৬১ হুসঙ্গের মহারাঁজ-গণের হ্নির্দীল বংশ অতি প্রাচীন ও রসিদ্ধ। ইহারা 
পাঠান-সআাট্দিগের রাজত্বকালে কান্তকুজ হইঙে আদিয়া হুসঙ্গে অবস্থিতি 


ইত 


২৫৪. . উদ্ভট-ক্সোক-মালা 


চক্রবাকী হেন জালা! কতই সহিল, 
অবশেষে চক্রবাকে কহিতে লাগিল,-_ 
চক্রবাকী--এ জগতে হেন স্থান কোথা প্রাণেশ্বর ! 
রাত্রি নাহি হয় যথা,দিন নিরস্তর ?. 
চক্রবাক--শুন ওলে। প্রাণেশ্বরি! চিন্তা কেন আর? 
নিশ্চিত পূরিবে আজ বাসনা তোমার,। 
যে স্থবর্ণ-মেরু-শৃঙ্গ ঢাকে দিবাকরে, 
আপারধ-মস্তক তার সানন্দ-অন্তরে 
কল্প-তরু-সম “রাজসিংহ মহারাজ” 
হ্ুপগ্ডিত জনে দান করিবেন আজ! 


১ 


করিতে আরভ্ভ করেন। মহাত্মা মহারাজ কিশোর দিংহ ও রাজসিংহই এই বংশ 
সমুজ্জল করিয়। শিয়াছেন। কিশোর সিংহ পরলোক গমন করিলে রাজনিংহই 
রাঁজকাধ্য পরিদর্শন করিতেন। রাজসিংহের প্রপৌত্র পরম-পুজনীয় ্বর্গত কমলকুক 
সিংহ শর্মাশমহোদয় এই বংশের অভিভাবক ছিলেন। ইনি. পরম উদার-চেতাঃ ও 
নুপপ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার ইহার সবিশেষ অধিকার ছিল। ইহার মুখে 
গুনিয়াছিলাম যে, পাঠান-মস্রাট দিগের রাজত্ব-কাল হইতে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কাঁল 
পর্যাস্ত ইহার। সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ। ছিলেন। মোগল-সম্্রাট দিগের নানাবিধ 
সনগ্দও ইহাদের, বাঁটাতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়] যার। জাহাজীরের পর হইতে নবাষী 
আমল পর্য্যন্ত ইহারা যৎকিঞ্িৎ কর-দান করিয়া আপিতে ছিলেন। স্থকবি 
মহারাজ রাজসিংহ, “'রাগ-মালা”, “সংক্ষিগত-মনসা-পীচালী", “ভারতী-মঙ্গল”। 
প্রভৃতি করেকখানি রস্থ লিখিয় শিল্পাছেন। তিপি উপরি-উক্ত কবিতাটা শুনিয়া 
কঁকিবঙ্গতঃ ন্বায্তৃষণ মহাশয়কে একটী মববৃহৎ উৎকৃষ্ট, হস্তী উপ্রহার প্রদান 


চিত্র-কবিতা | 


(১). 
সংস্কৃত ভাষার শক্তি কিরূপ বলবতী, তাহ! এই গ্নোকটা পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঠিক একরূপ শব্ব-যোজনা করিয়াই 
চারি চরণে ক্োকটী রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতোক চরণেরই 
বিভিন্ন অর্থ £-_ 


বাল। নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে 
বাল। নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্ততে। 
বাজ। নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্ততে 
বাল নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্তাতে ॥ (১) 


(১) টীকা ।- শ্লোকন্তান্ত পাদচতুষ্ট্ং সমানরূপমপি ভিন্নার্থমেৰ প্রতীয়তে । 
প্রথমতঃ--মনোজবিছিতে ম্দনজনিতে তাঁপে সতি বালা নবযৌবনা কামিনী 
নব্াজনং যুবলনং হিতং হুখজনকং মন্ততে নিশ্চিনোতি। মদনগীড়িতারা নবঘুবত্যা। 
যুবজনসঙ্গমং গীড়াশাস্তিকারক সুখঞ্জনকশ্চ এব। দ্বিতীয়ত:-_মনোজবিহিতে তাপে 
সতি বাল! বাজনং তালবৃস্তাদিপঞ্চালনং হিতং ন মন্যতে । আদনতাপোত্প্তায়! 
নবযৌবনায়! রমণ্যাঃ তালবৃস্তাদিনধ্কালনেন তাপোপশষনং ব্যর্থমেষ ইত্যর্থঃ। 
তৃতীক়্ত:--মনসি ন জায়তে যৎ তত মনোইহজং তেন বিহিতং দৈহিক মিতার্থ্। 
মনোহজবিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বাল। নব্যজনং অহিতং (লুগ্তাকারচিহত্ত 
. বৈকল্িকত্বাৎ) মন্ততে । দৈথিকতাপোত্বপ্তাহ। রমণ্য/ নব্য্নঃ. করাচিদপি ন 
সুখকর ইতি ভাবঃ। চতুর্থত:-_মনোহপ্গধিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বাক! 
বাজনং ন অহিতং মন্ভতে অপি তু হিতমেব মন্ততে ৷ দৈহিকতাখেন তপ্ত 
০০০০০০০ স্থখকরমেব, ইত্যর্থ;। | 


শপ পলিপ পিত্ত ল শ তত-৮ ্প্পোস্ীপসপপ কপ পপ পাপ শপ পপ ৫ পার্স ৯৯ 








২৫৬ চিত্র-কবিতা 


যে বালা মদন-তাপে পরিতপ্ধ হয়, 
সেই ভাবে নব্যজনে স্থুখের নিলয়। 
মদনের তাপে তপ্ত হয় যে যুবতী, 
নাহি তার অনুরাগ ব্যঙ্জনের প্রতি। 
দেহজ ব্যাধিতে বাল যদি তপ্ত হয়, 
নব্যজন তার কাছে কভু প্রিয় নয়। 
দেহজ ব্যাধির তাপে তপ্ত যে যুবতী, 
ব্যজন তাহার পক্ষে সুখকর অতি। (১) 


( ২ ) 


ন্কত ভাষায় এক একটী শবের শক্তি অতি আশ্্যা! 
একই শব্দের নানা অর্থ থাকায় একই শ্লোকে নানারূপ অর্থ-সংঘটন 
করা যাইতে পারে। কবি নিম্নলিখিত স্লোকটাতে এরূপ 


(১) প্রসিদ্ধ “ছিতবাদি”-পত্র-সম্পাদক মদীর পরম-হিতৈধী সুপপ্ডিত 
বন্ধু দ্বর্গত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়, “উদ্ভট-সমুদ্র” এই নাম দ্বিপা 
১৮৯৬ থুষ্টান্দ হইতে মদদত্ত বহুসংখ্যক উদ্ভট-গ্লোক মৎ-কুত বঙ্গ-পদ্যানুবাদ সহ 
“হিতবাদী”তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সব গ্লোক 
বাহির হুইয়াছিল। কাব্য-বিশারদ মহাশর সংস্কৃত-ভাষালন সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং 
বাঙাল! ও সংক্ষচত ভাঁষীয় কবিতা লিখিতে পিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনিই হয়ং 
এই ক্লোকটার বাঙাল! পদ্যানুবাদ করিকীছিলেন। আম যে সকল গ্লোক 
“ছিতবাদী”তে বাহির করিতাম, তাহা তিনি শ্বয়ং১ এবং মদীয় পরম বন্ধু বর্গত 
সখারাম গণেশ দেউদ্ষর মহাশর সবিশেষ বত্ধ করিয়। প্র্ফ দেখিয়া দিতেন । এই 
সংস্কৃত কবিতাঁটার প্রত্যেক চরণে যেরূপ স্বতন্ত্র অর্থ আছে, পদ্যান্ববাদেও ঠিফ- 
তঙ্জপ অর্থ, অতি প্রাঞ্জল ও ন্থললিত-তাবে রক্ষিত হইয়াছে। 


চিত্র-কবিতা ২৫৭ 


কৌশলের সহিত শব্ধ-বিন্তাস ও ব্যাকরণ-বৈচিত্র্য-প্রকাশ করিয়াছেন 


বে, ইহার মধ্যে তিনটা পৃথক পৃথক অর্থ গুপ্তভাবে নিহিত 
রহিয়াছে 


যো ভজেদ্‌ মধুন! শ্যামাং কাত্যায়নি মম প্রিয়ে। 
বিষমেষুব্যথাস্তস্ত ন ভবস্তি কদাচন ॥ (১) 
(আমুর্বেদ-পক্ষে ) 

শুন শুন প্রাণেশ্বরি! শুন হে শঙ্করি! 

নিগৃঢ় রহস্য এক নিবেদন করি ;₹__ 

মিশাইয়া পিগ্ললীর চূর্ণ মধু সনে, 

যে জন ভক্ষণ করে পরম যতনে, 

থাকুক বিষম জরে গাত্রব্থা তার, 

লেশমাত্র নাহি কতু রহিবেক আর! 


( ভক্তিরস-পক্ষে ) 


শুন শুন প্রাণেশ্ববি! শুন হে শঙ্করি! 
নিগৃঢ রহস্য এক নিবেদন করি; 
তুমি”স্তামা ভগবতী, তোমায় যে জন 
মদ্য দিয়া আরাধন করে আজীবন, 


পপর পাপ পর পল আনা 


(১)  ঈ্া।_লোক্যানা বিভিন্নার্থব্রয়ং বর্ততে | শিবানীং প্রতি শিবস্যের- 
মুক্তিঃ। প্রথমতঃ ( আমুর্ক্বেদ-পক্ষে )-_হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি ভবানি যে 
জনঃ মধুনা (সহার্থেহত্র তৃতীরা) সহ শ্যামাং পিগলীং ভজেৎ ভক্ষে্খ বিষমেষু 
বরেষু সংনথ তদ্য বাথাঃ গাত্রাদিবেদনাঃ কদাচন কদাচিৎ ন ভবদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ 
(ভক্তিরস-পক্ষে )--হে মম প্রিিয়ে কাত্যাপননি যে! জন: মধুনা মদ্যেন লহ ্ামাং 
[ ১৭] 


২৫৮. . উদ্তট-শ্লোক-মালা 


অস্তিম সময় তার ঘখন আসিবে, 
মনের বেদনা তার কভু নাহি রবে! 
(আদিরস-পক্ষে ) 

শন শুন প্রাণেশ্বরি। শুন হে শঙ্করি! 
নিগুঢ় রহস্য এক নিবেদন করি £-_ 
সর্বাঙগ স্থখোষ্চ যার শীতের সময়, 
গ্রীষ্মকালে যাহা স্খ-স্থুশীতল হয়, 

তপ্ত কাঞ্চনের মত যাহার বরণ, 

সেই র্ম্ণীর সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ, 

যে জন বসস্ত-কালে করয়ে বিহার, 
পঞ্চশর ব্যথা দিয়া কি করিবে তার? 


( ৩) 
কোন গুণগ্রাহী লোক কোন এক গুণবান্‌ লোকের প্রতি 
পরম গ্রীতি-প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই এই ক্লোকের বক্তব্য 





++ পপ |. পপ সপ পপ পাপ ১৯১০০০ ৮পশিাাতিপাটাশাপপ পাা পিপি 





ভগবতীং ত্বামেব ইতার্থঃ ভজেৎ আরাধয়েৎ, বিষমেযু আধিভৌতিকাদিযু তাঁপেযু 
সতন্গ তস্য ব্যধাঃ মানস; ইতি ভাবঃ কদাচিৎ ন ভবস্তি। তৃতীক্বতঃ 
(আদিরস-পক্ষে )--হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি যো জনঃ মধুনী মধুমাপেন বসম্তকালে 
ইত্যর্থঃ গ্ামাং ঘযৌবনমধ্যস্থাং রমণীং ভজেৎ সেবেত, তস্য বিষম! ইষবে যস্য স 
মদনত্তসা ব্যথা; মদন-যন্ত্রণা ইতি ভাবঃ কদাচিৎ ন ভবস্তি। *শ্ঠাঁম। ফৌবনমধ্যস্থা'+ 
ইতি উৎপলমালায়াম্‌ ( নৈষধচরিতে ৩1৮7 শিশুপালবধে ৮।৩৬; মেঘদুতে ৮২ 
স্লোকে মলিলাথঃ) । অথব। “শীতে স্থখোকসর্ধবালী গ্রীক্দে চ নুখশীতল)) তপ্ত- 
কাঞ্চনবর্ণাত1 স। শামা পরিকীর্ভিতা* ( ভটিকাব্যে ৫1১৮) ৮১** ল্লোকে মলিনাথ- 
জয়সঙ্গল-ভরতমল্লিকাঃ)।' | 


চিত্র-কবিতা ২৫৯ 


বিষয়। আ্পোকটাতে কোন বিশিষ্ট ভাব নাই। কিন্ত সংস্কৃত 
ভাষা কিরূপ এশ্বর্যশালিনী এবং সংস্কৃত কবির শক্তি কিন্ধপ 
অদ্ভুত, তাহা এই শ্োকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এই 
শ্লোকচীর প্রথম চরণের প্রথম বর্ণ হইতে দ্বিতীয় চরণের শেষ বর্ণ 
পর্যন্ত সমস্ত প্রথম ছুই চরণ যেব্ধপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছে, 
চতুর্থ চরণের শেষ বর্ণ হইতে তৃতীয় চরণের প্রথম বর্ণ পর্য্যস্ত 
সমস্ত শেষ ছুই চরণও ঠিক সেইরূপ ভাবেই সজ্জিত হইয়াছে। 
ইহাই অতি আশ্চর্য্য যে, একটা বর্ণেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে 
নাই। ছুই চারিটা ক্ষুত্র ছন্দের শ্লোকে এরূপ চাতুর্ধ্য দেখা 
যায় বটে, কিন্তু অগ্ধরা-বৃত্তাত্মক স্থদীর্ঘ ক্জোকে এরূপ চাতুর্ধ্য 
প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ঃ-- 


বেদাপন্নে স শে রচিতনিজরুগুচ্ছেদযত্বেহরমেরে 

দেবাসক্তেহমুদক্ষো বলদমনয়দস্তোদহুর্গাসবাসে । 

সেবাসর্গাছ্দস্তো দয়নমদলবক্ষোদমুক্তে সবাদে 

রেমে রত্বেইযদচ্ছে গুরুজনিতচিরক্লেশসন্নেইপদাবে ॥ (১) 
(রুদ্রটস্ত ) 


থাকিতেও নেত্র-জিহবা-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, 
রূপ-রস-আদি ধার নাহি ছিল প্রিয়; 
কিবা শক্তি, কিবা শাস্তি, নীতি-শিক্ষা আর, 
এই সব দান ছিল বিধান ধাহার। 


(১) টীক।। স কশ্চিৎ গুণগ্রাহী জনে! রত্ষে কম্মিংশ্চিৎ গুণবতি জনে রেমে 
“জাতৌ জাঁতৌ। যদুৎকৃষ্টং তত্তরত্বমিতি কথ্যতে”। স কীদৃশঃ? ন মোদস্তে প্রমোদং 


২৬০ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


কখনই না হইয়া পরের অধীন 
স্বাধীন-ভাবেই ধিনি যাপিতেন দিন; 
হেন এক গুণগ্রাহী জন নিরম্তর 
প্রসন্ন ছিলেন কোন গুণীর উপর ১-- 
বেদে তার অধিকার ছিল বিলক্ষণ, 
মুখে তার ছিল সদা মধুর বচন; 
আপনার রাগ-ছ্বেষ-রোগ-নিবারণে. 
তাহার বিশেষ যত্ব ছিল মনে মনে; 


মস পাপ পাস স্পা পাশা 


ন যাস্তীত্যমুদ্দি অক্গীণীন্দ্রিয়াণি যস্ত সোহমুদক্ষো। জিতেন্দ্রিযঃ। তথ বলদমনয়দ: 
শক্তাপশমনীতিদীতা | তথ] সেবাযাং পরপ্রণতৌ সর্গঃ উৎসীহন্তক্মাৎ উদস্তো নিবৃত্ত: 
্বাধীন ইত্যর্থঃ। রত্বে কীদৃশে? বেদানাপন্ে। বেদীপনন্তত্র অধীতবেদে ইত্যর্থঃ। 
তথা শরে প্রিয়ংবদে। তথা রচিত: কৃতে। নিজায়া রুজে। রাগছেষাজ্িকায়। 
বাধায়। উচ্ছেদে উন্মলনে যতো যেন তন্মিন্‌ রচিতনিজরুণ্চ্ছেদ্যত্ধে। তথা ন 
রমস্তে সুজনেষু ধন্মে বা যে তে অরমা ছুর্জনশস্তানীরয়তি দুরীকরোতি যন্তন্মিন্‌ 
অরমেরে দুর্ভনদুরীকারকে ইত্ার্থঃ। তথ! দেবেযু আসক্বে] দেবাসক্তস্তশ্মিন দেবাসক্তে 
দেবপৃজানিরতে ইত্যর্থঃ। তথ! ভোদন্ত ব্যথায়! দুর্গাঃ ছুর্গমাঃ পরানভিভূতাস্তান- 
প্যন্তস্তি ক্ষিপন্ভীতি তোদদুর্গাসান্তেবাং বাদে নিকেতনে ; শূরাণামপি শূর। 
যমাশ্রতাঃ তশ্মিন্‌ ইত্যর্থঃ। তথ। দয়নং দানং রক্ষা! বা, যে। মদলবো গর্বরবক ণিক] 
তেন যঃ ক্ষোদঃ পরিবেদনা তেন মুক্তে রহিতে, প্রিয্পং কৃত্বাপি অগর্বধিত ইতার্থ2। 
তথা বাদেন সহ বর্থতে সবাদস্তশ্মিন্‌ প্রমাণশান্ত্রজ্ঞে ইত্যর্থঃ। তথা অধন্‌ অগচ্ছন্‌ 
অচ্ছো। নির্মণিতা যল্মাথ তম্মিনি অধদচ্ছে শুদ্ধিমতীতার্| ৩থা গুরুভিঃ 
গুরুনেবাভির্জনিতো। যশ্চিরং ক্রেশঃ শ্রমন্তেনৈব সম্নে শ্রান্তে, অধবা সন্নে আসক । 
তথ। অপদান্‌ পদতরষ্টীন্‌ আবতীতি অপদাবঃ, যদ্ব1া অপগতে। দাবঃ উপতাপো ধম্মাৎ। 
তান্রঙ্লিতি। ৮. 


চিত্র-ক বিতা। ২৬১ 


ছুর্জনের দর্প তিনি করিতেন হত, 
ঈশ্বর-সেবায় তিনি থাকিতেন রত ; 
শক্র-স্থদুর্জয় জনে যারা করে জয়, 
তারাও লইত সদা তাহার আশ্রয়; 
বহু দান করিয়াও সদ। দুঃথি-জনে 
লেশমাত্র গর্ব তার না হইত মনে; 
প্রমাণ-শান্্জ্ঞষ তিনি ছিলেন সতত, 
মন তার স্ুনিশ্নল থাকিত নিয়ত; 
গুরু-সেবাশ্রমে ভার সুখ হত মনে। 
রক্ষা করিতেন তিনি পদভ্রষ্ট জনে। 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ 


( দেবতা-বিষয়কাঃ ) 
(১) 


নিয়শলিখিত গশ্লোকে “প”-বর্ণের অনুবন্ধ দিয়া দ্েবাধিদেব মৃহ- 
দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে | 


পৃ্ধীপাতকিপাপপব্ধতপবী পাপান্ধিপারপ্রকৌ 
পাপপ্রাস্তরপাংশুপক্পথিকপ্রাণপ্রদৌ পাদপোৌ । 
পাপপ্রাজ্যপয়োদপালিপবনৌ পাপেভপঞ্চাননো৷ 

পাদ পাশুপতো প্রপূজয় পরো প্রাক্‌ পুর্ণচন্দ্র প্রগে ॥ 


(উদ্তুটসাগরস্য 


বিষম উন্নত পাপ-পর্ধত সকল 

ভগ্ন করিবার যাহা কুলিশ প্রবল) 
পাপ-সমুদ্রের পারে যাইতে হইলে 
একমাত্র তরি যাহা এই ভূমণ্লে 
পাপ-মরুভূমি-পুষ্টে করি বিচরণ 

শ্রান্ত হয়ে পড়ে যবে জীব-পান্থ-গণ; 
তখন তাদের শাস্তি দূর করিবারে 
স্থশীতল ছায়াগ্রদ বৃক্ষ বলি যারে) 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ | ২৬৩ 
উড়াইয়! দিতে পাপ-মহামেঘ-চয় 
প্রবল পবন বলি যাহা গণ্য হয়; 
পাপ-ভয়ঙ্কর-করী নিধন করিতে 
বিষঘ দুর্দীস্ত-সিংহ যাহা এ জগতে; 
প্রাতঃকালে সেই শিব-চরণ-যুগল 
ভক্তিভরে পূর্ণচন্দ্র! পূজ অবিরল। 


(২) 
কোন কবি কৌশল-ক্রমে “ক”-বর্ণের অনুবদ্ধ দিয় নিম্-লিখিত 
শ্লোকে দেবাধিদেব মহাদেবের আশীর্বাদ বিজ্ঞাপন করিতেছেন £-_- 


কল্পাস্তক্র,রকেলিঃ ক্রতৃকদনকরঃ কুন্দকপ্পূরকাস্তিঃ 
ক্রীড়ন্‌ কৈলাসকৃটে কলিতকুমুদিনীকামুকঃ কান্তকায়ঃ। 
কঙ্কালক্রীড়মোৎক; কলিতকলকলঃ কালকালীকলত্রঃ 
কালিন্বীকালকঃ কলয়তু কুশলং কোহপি 

কাপালিকঃ কৌ ॥ (১) 


হিলি নিলা পি পি 


(১) প্রায় ৩৭ বৎসর অতীত হইল, “হিতবাপি”-পত্রে বাঙগল। পদ্যানুবাদ সহ 
উত্তট-কৰিতা। লিখিতাম। একদিন বন্ধুবর সখারাম গণেশ দেউক্কর ও আমি 
উভয়ে “হিতবাদ্দি”-অফিসে বলির) প্রুফ, দেখিতেছি, এমন নময়ে: স্বনাস-ধশ্য পুরুষ 
মাননীয় শ্বর্গত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার় ও স্বর্গত কালীপ্রসন্ন কাঁব্যবিশারদ 
মহাশয় আনিয়া উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে কাব্যবিশারদ মহাশয় 
আমার নামের একখানি চিঠি আমারই হন্তে দিলেন। চিঠিথানি খুলিয়া! দেখি; 
পার্থনারধি আয়েঙ্জার নামক একটা পণ্ডিত উল্লিখিত ভল্লট-কৃত সংস্কৃত শ্লোকটা 
ত্রিভিন্ত্রীম হইতে পাঠাইয়। দিয়াছেন। আমি হাসিতে হাসিতে শ্লোকটী পাঠ 


২৬৪ উদ্তট-শ্রোক-মাল। 


কল্লাস্ত-কালেও কত কত ক্রুব কেলি, 
ক্রতু-কালে কত কাণ্ড করেন কপালী। 
কুন্দ-কর্পুরের কাস্তি কিবা কলেবরে, 
করেন কতই ক্রীডা কৈলাস-কন্দরে। 
কুমুদিনী-কাস্তে কপা,__কি কব কাহায়, 
কিবা কান্ত কমনীয় কপালীর কায় । 
করিতে কঙ্কাল-কেলি কতই কুশল, 
কল্লোলিনী করিতেছে কিবা কল কল। 
কপালীর কাল কণ্ঠে কালিন্দী-কালিমা, 
কামিনী কালীর কিবা কহিব কান্তিমা। 
কপালীর কৃপায় কটাক্ষ কেবল 
কল্যাণ-কামীর কুলে করুন কুশল! 


( ৩) 


দেবাধিদ্দেব মহাদেব দুর্জয় শীতে যেকপ কষ্ট পাইতেছেন, 
আমি নরাধম হইয়া অসহথ উত্তাপে সেইন্ূপ কষ্ট পাইতেছি। 


পাপা পাটি শি 


করিতে লাগিলাম। তখন ম্বরেন্দ্রনীথ বাবু আমাকে ইহার ব্যাখ্যা করিতে বলেন। 
ব্যাখ্যা শেষ হইলে তিনি কহিলেন “পূর্ণ বাবু । সংস্কৃত প্লোকটার প্রত্যেক কথার 
পূর্ব্বে যেন্ূপ *ক' আছে, ইহায় বাঙ্গালা-পদ্যানুবাদেরও প্রত্যেক কথার পূর্বে 
“ক? রাখা চাই।” শুনিয়াই আমার নাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। 
মানের ভয়ে ক্ষণর্কীল বিলম্ব না করিয়াই বাটাতে আসিলাঞ। পরদিন 
প্রাতঃকালে ৬টার সময় আরম্ভ করিয়া বেলা «টার সময় পদ্যান্বাদটুকু শেষ 
করিয়াছিলাম। তৎপর দিবনে ইহা স্থরেদ্রনাথ বাবুকে ও কার্য-বিশারদ 
মহাশন্বকে দেখাইয়ীছিলীম। তাহারা (অনুবাদটুকু শুনিয়া অত্যন্ত সন্ত 
হইয়াছিলেন।--গ্রম্বকৰর 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ২৬৫ 


উভয়েরই যন্ত্রণা অসহা। মহাদেব আমার হৃদয়ে নিরন্তর বাস 
করিলে তিনিও উত্তাপ লাভ করিয়া আরাম পাইবেন, এবং আমিও 
শৈত্য লাভ করিয়৷ আরাম পাইব। ইহাই স্ত্রতিচ্ছলে উদ্ভট-ভাবে 
এই শ্সোকে কথিত হইয়াছে £- 


গঙ্গাজলং শিরসি তে 
হৈমবতী বাঁমভাগসম্পন্ন! ৷ 
ভালে তুষারকিরণো! 


মমেহি গিরিশ ত্রিতাপতপ্তং হৃৎ ॥ 
( উদ্তটসাগরস্ত ) 


নিবেদন করি আমি ওহে মহেশ্বর ! 
তব ছুংখ দেখি মোর ফাটিছে অস্তর। 
শীতে কাঁপিতেছ সদ। ছটফট করি”, 
এক-গঙ্গা-জল তব মাথার উপরি । 
হিমালয়-কন্তা সেই দেবী ভগবতী 
তোমার বামাঙ্গে সদা করেন বসতি । 
তুষার-কিরণ সেই দেব নিশাকর 
ধরিয়া রেখেছ নিজ ভালে নিরন্তর | 
কৈলাস-গিরিতে বাস করি' সর্বক্ষণ 
পেয়েছ "গিরিশ-নাম,-জানে ত্রিতৃবন। 
তোমার শীতের কষ্ট বলিন্থ যখন, 
আমার তাপের কষ্ট শুন হে এখন, 
অসহ ত্রিতাপ-জালা হৃদয় ভিতরে 
দিবানিশি জলিতেছে ধক ধকৃ ক'রে। 


২৬৬. উত্তট-শ্লোক-মালা 


তোমার য় শীত, আমার উত্তাপ, 
উভয়েই করিতেছি বাপ রে বাপ। 
ছাড়িয়া ৈলাস-গিরি শীঘ্রই এখন 
আমার হৃদয়ে বাস কর সর্বক্ষণ। 
আমার হৃদয়ে যদ রহ অবিরাম, 
তুমিও আরাম পাবে, আমিও আরাম ! 


(৪ ) 
দেবাধিদেব মহাদেবের স্ততি-কীর্তন করাই এই শ্নোকের 
উদ্দোশ্য £-__ 


জয় জয় হে শিব দর্পকদাহক দৈত্যবিঘাতক ভূতপতে 

দশমুখনাশকশায়কদায়ক কালভয়ানক বালগতে। 

ত্রিভুবনকারকধারকমারক সংস্থতিসারক ধীরমতে 

হরিগুণগায়ক তাগ্বনায়ক মোক্ষবিধায়ুক যোগরতে ॥ (১) 
( উদ্ভটসাগরস্ ) 

(১) এই শ্লোকটী যে ছন্দে রচিত, তাহ "“পিঙ্গল, “ছন্দো মঞ্রগী”, "বৃত্বরত্বা কর”, 
“শ্রতবৌধ” প্রভৃতি প্রচলিত সংস্কৃত ছন্দোশ্রগ্থে দেখিতে পাওয়া! যায় না। এই 
ছন্দের নাম পুষ্পাঞ্জলি” ৷ শঙ্করাচাধ্য-কৃত “ভগবতী-পুষ্পাঞ্জলি-স্তোত্রম্” এই ছন্দে 
রচিত। “বৃত্রচক্ত্রিকা”-নামক একথানি অতি প্রাচীন ছন্দোগ্রন্থে ইহার এইক্সপ 
লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে ;_-"নকারমাদৌ বিনিধায় রম্যং জকারষট্‌্কং পরতে। লগো। 
চ। যতিং ব্রিরপৈর্শভিশ্চ বৃত্বা, প্রতীহি পুষ্পাঞ্জলিনাম বৃত্তম্”। এই ছন্দের 
প্রতোক পদে ২৩টা অক্ষর থাকে ; তন্মধ্যে প্রথমে একটী নগণ। তৎপরে ছয়টা 
জগণ ও তার পরে একটী লঘু ও একটা গুরু বর্ণ থাকে। প্রথম হইতে ১৩শ 
অক্ষরের পরে যতি পড়ে। 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ২৬৭ 


জয় জয় ওহে শিব! জয় তব জয়, 
দুষ্ট মদনের দর্পণ করিয়াছ ক্ষয়। 
কিবা সে ব্রিপুরাস্ুর গজাস্তর আর, 
করিয়াছ তাহাদের জীবন সংহার। 
মৃত্যুগ্তয় বর যবে মাগিল রাবণ, 
মৃত্যু-বাণ তারে তুমি করিলে অর্পন। 
তোমারে হেরিলে যম পায় মৃহাভয়, 
তুমিই করিয়া! থাক স্থষ্টি স্থিটিত লয়। 
সংসার-যন্ত্রণ হ'তে করহ নিস্তার, 
হরি-গুণ-গানে তুমি মত্ত অনিবার ! 
তাগুব-নৃত্যেই তব আনন্দ নির্মল, 
তোমারি কৃপায় জীব পায় মোক্ষফল। 
তুমি দেব ভূতনাথ, অজ্ঞানের গতি, 
তুমিই পরম যোগী, তুমি ধীরমতি ! 


৫.১ 
“্”-বর্ণের অন্ুবন্ধ দিয়া এই শ্লোকে ত্রিতৃুবনতারিণী দুর্গা- 
দেবীর মাহাআ্ম্-কীর্তন করা হইতেছে £-_ 

দীর্ঘাক্ষী দীপ্রদস্তা দন্ুজদলদলা দেবতাছুঃখদাত্রী 
দিব্যান্ত্ৈদিব্যকাস্তির্রদবদমন। দীগ্ুদেহ! ছুকূলৈঃ। 
দৃপ্তানাং দর্পদান্ত্যে দিশি দিশি দধতী দৃপ্ততুর্দম্যদোষো 
দেবী ছূর্গা ছরস্তং দলয়তু ছুরিতং ছূর্গতিদ্রা বদক্ষা ॥ 

( উদ্তটসাগরস্য ) 


২৬৮ উদ্ভট-গ্লোক-মাল! 


সদীর্ঘ-নয়না যিনি হদীত-দশনা, 
৫দত্যের উপরি যিনি ক্রোধ-পরায়ণা ; 
দেবতার দুঃখ যিনি করেন হরণ, 
দিব্য-অস্ত্রে ধার কাস্তি পরম শোভন । 
দ্রমন করেন যিনি ভয়-দাবানল, 

ক্ষৌম বস্ত্রে যার দেহ শোভে অবিরঙ্গ ) 
দলিতে ছুষ্টের দর্প দশদিকে ধার 
বিস্তৃত প্রচণ্ড বাহু রহে অনিবার ; 
দুর্গতি নাশিতে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ, 

সে দুর্গা ছুর্গতি-রাশি করুন দলন। 


( ৬ ) 


মানুষ বিবাহ করিলেই তাহার পুত্র-পৌন্রাদদি জন্মে। তখন 
তাহাদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত সে ব্যাকুল হইয়া স্বীয় আরাধ্য 
দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে । ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :_ 


জাতোহহং দ্বিপদশ্চতুষ্পদ ইহ প্রাপ্তো বিবাহং যদ 
পুজোইতঃ সতি বট্‌পদেন বিধৃতা। বৃত্তির্ময়া ষাঁট্পদ্দী। 
পৌজ্রে চাষ্টপদেন চিস্তিতমহো। চাষ্টাপদং সম্ততং 
জালে বদ্ধপদং সদ। স্বরচিতে মাং রক্ষ দাক্ষায়ণি ॥ (১) 


( উদ্তটসাগরন্ত ) 


১১১১১ 


(১) টিপ্গনী। বাট পদী-_মাধুকরী। অক্টাপদ-ন্ঘর্ণ, এখানে ধনমাত্র। 
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ভূমিষ্ঠ হই আমি দ্বিপদ হইয়া, 
চতুষ্পদ হইলাম বিবাহ করিয়া । 
ষট্পদ হইন্গ যবে জন্মিল তনয়, 
ষাটুপদী বৃত্তি আমি করিস্থ আশ্রয়। 
অষ্টপদ হইলাম পৌন্র জনমিলে, 
অষ্টাপদ হেতু ছুটোছুটি ভূমগ্ডলে । 
আপনার জালে বদ্ধ হইন্ছু আপনি, 
বন্ধন-মোচন কর, ওমা দাক্ষায়ণি। 


( ৭ ) 


মাতৃগর্ভে বাস করিয়া মানব অশেষ-বিধ বন্্রণা ভোগ করিয়া 
থাকে । কিন্তু ভ্রিলোৌকতারিণী গঙ্জাদেবীর গর্ভে বাস করিলে তাহাকে 
আর মাতৃগরে আসিয়। এরূপ ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। 


এই হেতু, গঙ্গা-গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ করাই মানবের প্রার্থনীয় 
বিষয় :-- 


জঠরবসতিকালে কীদৃশী যন্ত্রণা স্তাৎ 
সকৃদপি মনসি স্বে জহ,জে চিন্তয় ত্বম্‌। 
জঠরবসতিনাশে সাভিলাযো জনন্যা- 
স্তব জঠরনিবাসং যাচতে পূর্ণচন্দ্রঃ ॥ 


( উদ্ভটসাগরম্ত ) 


মানবের গর্ভবাসে কিরপ যন্ত্রণা, 
_ জান্বি! জঙ্কুর গর্তে আছে ভব জানা । 


২৭০ উদ্তট-শ্লোক-মাঁল। 


অশেষ যন্ত্রণাময় মাতৃগর্ভে পশি, 

সহিয়াছি কত কষ্ট তথা দিবানিশি । 
তাই মাতৃ-গর্ভ-বাস করিতে বিনাশ 
পূর্ণচন্দ্র মাগিতেছে তব গর্ভে বাস! 


(৮) 
জগজ্জননী গঙ্গাদেবীর মাহাত্য কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে 
কথিত হইয়াছে £-- 


যদ্গর্ভে সুখদে স্থিতস্য ন পুনগর্ভাগতিছ্হিখদ 
গর্ভক্লেশনিবেদনায় যুনিনা গর্ভে ধৃতা যৈকদা। 
যা সেব্যাপি চ সেবকোপপদগ। পুত্রস্ত যা ক্রোড়দ! 
সা বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদা মাতাইচ্চ্যতে সর্বদা ॥ 

( উদ্তটসাগরন্ত ) 


ধাহার স্ুখদ গর্ভে লইলে আশ্রয়, 
দুঃখগ্রদ্দ মাতৃগর্ভে আসিতে না হয়; 
জানাইতে গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভীষণ 

জু ধারে নিজ গর্ভে করেন ধারণ; 
ভক্ত রাখে নিজ নাম উপাস্তের নামে, 
এই প্রথা চিরদিন আছে বিশ্বধামে, 
ভক্ত ভগীরথ প্রতি প্রসন্না হুইয়। 

তারি নামে 'ভাগীরথী" নিজ নাম লৈয়! 
বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিতে 

ধিনি সেই চিরপ্রথ! লজ্ঘিল৷ ' জগতে ;-_- 
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এই ত্রিভৃবন-মধ্যে দেবতা সকল 
অবিরল পূজে ধার চরণ-কমল ; 

সে গঙ্গা-দেবীর ক্রোড় লভিবার তরে 
তাহার চরণ-চিস্তা করি ভক্তিভরে 


(৯) 
দেবদেব গোপীনাথ শ্রীরুষ্ণকে প্রণাম করাই এই শ্নোকের 
উদ্দেশ্য 
শ্রীনন্দনয়নানন্দং যশোদানন্দকন্দুকম্‌। 
গোপোপগোপিকাগোপং গোগীনাথং নমাম্যহম্‌ ॥ 
( উদ্তটসাগরস্ ) 


নেত্র-স্থখ-ক্র ঘিনি শ্রীনন্দ রাজার, 
আনন্দ-কন্দুক যিনি যশোদ1 মাতার, 

কিবা গোপ, কিবা গোপী, অথবা গোধন, 
এ সবার রক্ষা'কর্তী যিনি সর্বক্ষণ; 

যিনি গোপীনাথ,_যিনি পূর্ণব্রক্ম হরি, 
তাহার চরণে আমি প্রণিপাত করি 


( ১৭ ) 
নারায়ণের পাদ-পন্বস্থ মধু অতি অদ্ভুত। কেন ইহা অভূত, 
তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :_ 


মধুস্দনপাদাজজাতং মধু কিমদ্ভুতম্‌। 
যপায়িনো ন মুহাস্তি: মুহত্তি যদপায়িনঃ ॥ 


২৭২ উন্ভট-শ্রোক-মালা 
হরি-পাদ-পদ্ম-মধু অদ্ভুত নিশ্চয়, 
তার মত অপরূপ বস্তব নাহি রয়। 


এ মধু যে পিয়ে, তার নেশা কভু নাই, 
কিন্ত যে ন| পিয়ে, তার নেশা সর্বদাই | (১) 


(১১) 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-নদীতে নানাবিধ ভীষণ বাধা-বিস্ব ছিল। স্বয়ং 
শ্রীকষ্চ এই নদীতে খেয়া দিয়াছিলেন বলিয়া পঞ্চ-পাগুব ইহার 


পরপারে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি কি বাধা-বিবর ছিল, 
তাহাই এই গ্লোকে লিখিত হইয়াছে £-- 


ভীম্মদ্রোণতট। জয়দ্রথজল গান্ধারশৈবালকা 
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুল। 
অশ্বামবিকর্ণঘোরমকরা ছুধ্যোধনাবর্তিনী 

সোত্বীর্ণ। খলু পাগ্বৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ | 


কুরুক্ষেত্র-যুদ্ব-নদী বিষম সঙ্কট, 
ইচ্ছামৃত্যু ভীন্মদেব দ্রোণাচাধ্য “তট, 
সিন্ধুরাজ মহারথী জয়দ্রথ জল, 
গান্ধীর নৃপতি-বর শৈবালের দল, 





(১) ব্যাখ্যা । নারায়ণের পাদ্-পদ্মে ষে মধু থাকে, তাহা অতি অদ্ভূত বস্তা 
এই মধ পান করিলে মানুয়ের নেশ! হয় না, অর্থাৎ তাহার বিষয়-বাদন1 থাকে 
ন1। কিন্ত যে মানুষ ইহা পাঁন করে না, তাহারই বিষম নেশা হইয়া, থাকে; 
অর্থাৎ মে বিষয়-বাসনার তন্ময় হইয়া পড়ে। 
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মদ্ররাজ শল্য মহা দুরম্ত কুভীরং : 
পরম ছুর্জয় শোত কৃপাচাধ্য বীর, 
বেলাভূমি কর্ণদেব বীর-ধুরম্ধর, 
প্রোণপুত্র অশ্বখাম! বিকর্ণ মকর, 
পরম-কুটিল-বুদ্ধি দুষ্ট দূর্যোধন 

বিষম আবর্ত-চক্র তাহে সর্বক্ষণ, 

হায় রে এ হেন নদী ভীষণ অপার, 
পার পেলে পাগুবেরা তবু দেখ তার। 
কেশব ৫কবর্ত যদি না থাকিত তায়, 
পঞ্চ-পাগুডবের কিবা হইত উপায়। 


( ৯২) 
এই ত্রিভৃবনে এরূপ কোন বস্তব নাই, যদ্দারা ভগবানের অচ্চন। 
করিয়া ভক্তের পূর্ণ তৃপ্চিলাভ হয়। ইহাই এই গ্লোকে ভক্ত 
কবির খেদোকত্তি 2 | | 


কিং পাগ্ং পদপক্কজে সমুচিতং যত্রোদগতা৷ জান্কবী 

কিং বাধ্যং মুনিপৃজিতে -খন্গু সদা ভক্ত্যা শিরে যড়্তঃ। 
কিং পুষ্পং ত্বয়ি শোভতে ব্রজপতে সংপারিজাতাচ্চিতে 
কিং স্তোত্রং গুণসাগরে ত্বষি হরে কেনার্চয়েৎ ত্বাং নরঃ ॥ 


পাদ-পন্পে কোন্‌ পাস্ভ দিব,নাহি জানি, 
জন্ম লইলেন ষথ! দেবী স্থরধুনী! 
কোন্‌ অর্থয.যত্ব করি” দিব তব শিরে, 
মূুনিগণ পুজে যাহা .সদা ভক্তিভরে)!. 
[ ১৮ ]. | | ঞ 


২৭৪  উদ্ভট-ক্লোক-মালা 
পারিজাত-পুপ্পে তব শোভা অনিবার, 
কোন্‌ পুষ্প দিয়া শোভা করিব তোমার! 
গুণের সাগর তুমি, নাহি তাঁর সীমা, 
কোন্‌ স্তব করি' তব ঘোষিব মহিমা? 
হেন বস্ত ত্রিতৃুবনে নাই, নারায়ণ! 
যা দিয়া করিবে লোক তোমার অচ্চন। 


৬ ১৩.) 


ভগবান্‌ শ্রীকু্ণ কখন্‌ কি করেন, তাহ| বুঝা যায় না। ইহাই 
এই শ্লোকের প্রতিপাগ্ভ বিষয় £-_ 


বাসাংসি ব্রজচারিবারিজদৃশাং স্াত্বা হঠাছুচ্চকৈ- 

ধঃ প্রাগ্‌ ভূরুহমারুরোহ স পুনর্বস্ত্রাণি বিস্তারয়ন্‌। 
ত্রীড়াভারমপাচকার সহস' পাঞ্চালজায়াঃ স্বয়ং 

কো জানাতি জনো জনার্দনমনোবৃত্তিঃ কদা কীৃশী। 


প্রশ্ছুটিত-পন্স-নেত্র-গোপ-বধূ-গণ 
বিহার করিত সুখে ব্রজে অন্ুক্ষণ; 
লজ্জ। দিব ০স সবারে, ইহাই ভাবিয়া 
সুন্দর বসনগুলি তাদের লইয়া, 
হাসিতে হাসিতে ধিনি মহা কুতৃহলে 
উঠিয়াছিলেন উচ্চ কদঘ্ের ডালে, 
কি আশ্চর্য দেখ সেই দেব নারায়ণ, 
হরিতে লাগিল বস্ত্র যবে হুঃশাসন, 
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তখনি প্রদান করি অনস্ত বসন 
করিলেন ভ্রৌপদীর লঙ্জা-নিবারণ। 

কখন্‌ কি ভাবে রন্‌ দেব নারায়ণ, 
কেহই সন্ধান তার না পায় কখন্‌! 


/ 


(১৪ ) 


কাশীধামনিবাপী গশ্রীপাদ”-নামা কোন এক শৈব কবি 
বন্দাবননিবাসী কোন এক পরম-বন্ধু টঞ্চব কবিকে বৃন্দাবন 
অপেক্ষা কাশীধামের মাহাত্সা ও উৎকর্ষ দ্রেখাইবার নিমিত্ত নিন- 
লিখিত শ্নোকটা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন £- 


যত্রাস্তে মণিকর্ণিকাইমলসরঃ ন্ব্ীঘ্ধিকা দীঘিক! 
রত্বং তারকমক্ষরং তন্ভূতে শল্ভৃং স্বয়ং যচ্ছতি। 
তশ্সিননন্ভূতধামনি স্মররিপোর্নির্বাণমার্গে স্থিতে 
মুঢ়োহম্াত্র মরীচিকাস্থু পশুবদ্‌ মুক্তীচ্ছয়া ধাবতি। 


_কাশীর মহিমা কতু বলা নাহি যায়, 
বিরাজ করেন মণি-কর্ণিকা যথায়, 
যে মণি-কর্ণিক! অতি স্বচ্ছ সরোবর, 
যে কাঁশীতে মন্দীকিনী দীর্ঘিকা সুন্দর । 
যেখানে স্বয়ং শিব থাকি বিদ্যমান 
প্রাণীরে তারক-মন্ত্র করেন প্রদদান। 
যেখানে নির্বাণ-মুক্তি সহজেই মিলে, 
অদ্ভুত নগরী যাহা এই ভূমণ্ডলে, 


২৭৬ উদ্তট-প্লোক-মালা 


সেই পুণ্য কাশীধাম বজ্জন করিয়া 
পশুর মতন মরীচিকায় পড়িয়া 

নির্বোধ মানব-গণ কি কারণে হায় 
অন্ত স্থানে ঘুরে মরে মোক্ষের আশায়! 


(১৫) 
উল্লিখিত শ্সোকটা পড়িয়া সেই বৈষ্ণব কবি) কাশীধাম ছ্মপেক্ষা 


বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও উৎকর্ষ দেখাইবার নিমিত্ত নিক্-লিখিত 
শ্লোকটা পাঠাইয়াছিলেন :-- 


ধর্াস্তো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদান্থু ভাগীরথী 
কাশীনাং পতিরংশমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ম্‌। 
এতস্যৈব হি নাম শল্তুনগরে নিস্তারকং তারকং 
তস্মাৎ কৃষ্ণপদান্থজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ববাণদম্‌ ॥ 


ভগবান্‌ বলি যিনি খ্যাত মহীতলে, 
মণি-কর্ণিকার জন্ম ধার ঘন্দ্বজলে; 

ধার পাদজল মাত্র গঙ্গা-কলেবর, 
_অংশভাগী মাত্র ধার স্বয়ং শম্কর? .. 
ধাহার তারক-ত্রহ্ম নাম উচ্চারিলে. . 
জীবগণ মুক্তিলাভ করে কাশীতলে, 

ধন্ত. সে নির্ববাণ-প্রদ কষেের চরণ . 

হে মিত্র শ্রীপাদ.! তাহা কর হে অর্চন? 
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( ১৬) 
শ্রীরুষ্ণের চূড়া বামদিকে নিরস্তর হেলিয়া থাকে কেন, 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে এই প্রশ্ন করিলে 
বিদ্যালক্কার মহাশয় নিম্ম-লিখিত শ্লোকে ইহার উত্তর দিয়াছিলেন :-_- 


যদ্‌ ধ্যায়েৎ সততং বিধি; পদযুগং নাভ্যন্বুজে সংস্থিতো 

গঙ্গাং*যতৎপদসম্ভবাং স্মররিপুর্ধত্তে হি শীর্ষে সদা। 

যদ্‌ ভক্ত্য চ স্থুসেবতে হি কমলা বামে স্থিতা সম্ভতং 

তদ্‌ দ্রষ্টং কমলাপতেঃ সুকূটিলা বামা চ চূড়া চিরম্‌ ॥ 
( বাণেশ্বর বিদ্যালক্কারস্যয ) 


বসতি করিয়৷ নাভি-পলম্মের উপর 
যে পদ করেন চিন্তা ব্রহ্মা নিরস্তর ; 
যে পদ হইতে জাত গঙ্গারে লইয়। 
সাদরে রাখেন শিব মাথায় তুলিয়া; 
যে পদ স্বয়ং লক্ষী বামদ্দিকে বসি 
সমাদরে সেবিছেন দেখি দিবানিশি, 
সে পদ দর্শন যঙ্দি করি একবার, 
সার্ক হইবে এই জীবন আমার । 
হায় রে কৃষ্ণের চূড়া ইহাই ভাবিয়া 
বামদিকে নিরস্তর রয়েছে হেলিয়া। 


6 0: 
লক্ষ্মীর অনুগ্রহে ও নিগ্রহে যাহ! যাহ! ঘটিয়া থাকে, তাহা 
কবি এই ক্পোকে কহিতেছেন £-- 


২৭৮. উদ্তট-শ্লোক-মাল৷ 


যাবদেব কমলা কৃপান্থিতা 
তাবদেব ভবনং বধুঃ স্থখম্‌। 
পৌরুষান্বিততনুর্জনাদরে। 
নাস্তি চেৎ প্রথমবর্ণবর্জনম্‌ ॥ 
( রামজীবন ন্যায়ালস্কারন্ত্য ) 


যতদিন কমলার কৃপা থাকে নরে, 
ততদিন এইগুলি সদা দেন তারে 7 
বধূ স্থুখ জনাদর (পুনশ্চ) ভবন 
পৌরুষ-অন্থিত-ত্গ ;--এই পাচ ধন। 

কিন্তু যদি কৃপা তার ফুরাইয়া যায়, 
আদ্যবর্ণ বাদে লোক বাকী টুকু পায়।_ 
বধূ যিনি ভার তিনি, সুখ হয় শুন্য, 
জনাদ্র অনাদর, ভবন অরণ্য, 
পৌরুষ-অন্বিত-তন্থু রুষান্থিত রয়, 

তার থাকা, না থাকায়, এই সব হয়। 


€( ১৮) 


ব্রাহ্মণ চিরকালই দরিভ্র। কারণ, তাহাদের উপর লক্ষ্মীর 
চিরকালই বিধদৃষ্টি। একদিন ব্রাক্ষণেরা মিলিয়৷ নারায়ণের নিকটে 
দরথাস্ত করিলেন যে, আপনি একবার রুপা করিয়া লক্ষ্মী 
ঠাকুরাণীকে আমাদের গৃহে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করুন। 
তাহা হইলে আর পোড়। পেটের নিমিত্ত আমাদিগকে “হা হা” 
করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চটিয়া গিয়া 
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কহিলেন, ব্রাহ্মণ-গণ আমার চিরশত্র; আমি কখনই তাহাদের 
গৃহে পদার্পণ করিব না। পদার্পণ না করিবার অনেক কারণ 
আছে। কারণ গুলি এই £-- 


পীতোহগস্ত্যেন তাতশ্চরণতলহাতো। বল্পভোইন্তেন রোষাদ্‌ 
আবাল্যাদ্‌ বিপ্রবর্গেঃ স্ববদনবিবরে ধারিতা বৈরিণী মে। 
গেহং. মে চ্ছেদয়স্তি প্রতিদিবসমুমাকাস্তপুজানিমিত্তং 

তম্মাৎ খিন্না সদাহহং দ্বিজকুলভবনং নাখ নিত্যং তাজামি ॥ 


পিতা মোর রত্বাকর পিতা মোর রত্বাকর 
অগন্ত্য পূরিল তারে পেটের স্তিতর! 

স্বামী ভুমি নারায়ণ স্বামী তুমি নারায়ণ 
ভূগড তব বুকে লাথি করিল অর্পণ! 

মোর ভারতী সতীন মোর ভারতী সতীন 
ব্রাহ্মণের তার গুণ গায় প্রতিদিন! 

পূজিবারে উমাপতি পূজিবারে উমাপতি 
পদ্মবন ছিড়ি তার! বাড়ায় হুর্গতি ! 

দেখি এই সব দোষ দেখি এই সব দোষ 
হয়েছে আমার মনে পরম আক্রোশ! 

তাই ওহে নারায়ণ তাই ওহে নারায়ণ 


ব্রা্মণের বাড়ী নাহি করি পদার্পণ । 


( ১৯ ) 
ভীষণ সমুদ্র-মস্থন হইয়াছে। . সমুত্র ও তাহার কন্যা লক্ষমীদেবী 
নিতান্ত - কাতর হৃইয়। পড়িয়াছেন। উভয়ে উঠিগ়্াই দেখিলেন, 


২৮০ উদ্ভতট-শ্লোক-মাল। 


লঙ্ষ্মীকে লাভ করিবার নিমিত্ত দেবতাগণ লালায়িভত ও সম্মুখে 
উপস্থিত। তখন লক্ষ্মী কাহার গলে ধরমাল্য দিবেন, মনে মনে 
এই চিন্তা করিয়া বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সমুদ্র ইহ! 
বুঝিতে পারিয়া কৌশল-সহকারে একপক্ষে জক্্মীকে মস্থন-জনিত 
দীর্ঘ-নিশ্বাস ও অবসাদ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, এবং 
অন্যপক্ষে বরুণ-দেব, বৃহস্পতি, মহাদেব ও ইন্দ্রকে পত্তিরূপে গ্রহণ 
করিতে নিষেধ করিয়। নারায়ণকেই পত্তিত্বে বরণ করিবার উপদেশ 
দিতেছেন। ইহাই এই শোকে কথিত হইয়াছে ৫ 


মাত; কম্পং গুরুমপি কমলে সংত্যজ ত্বং বিষাদং 

মা যাহি ত্বং বলভিদমপি সংজ্ম্তমট্রৈব ভিষ্ঠ। 

মা গ! স্বং বা শ্বসনমুরুরয়ং মন্থমুগ্ধঃ সরম্বান্- 

ইত্যুক্ত। যাং প্রশমনমনয়ৎ পাতু সা লোকমাতা ॥ (১) 
( উদ্ভটসাগরন্ ) 


ওমা লক্ষি! গুরু কম্প করহ বঙ্জন, 
বিষাদ বঞ্জন পুনঃ করহ এখন। 
ত্াজ বল-বিনাশন সংভুম্ত তোমার, 
শ্বসন ত্যজহ, তিষ্ঠ অস্ত্র 'অনিবার। 





আপস উপ 





»পসপন্পাপপিপসপীপাপা সপ: পাকশী পচ শি 





স্পা সপে পা 


(১) টিপ্লনী। কম্পং_্কম্পনং, (পক্ষে ) বরুণ-দেবম্‌ [ কং (জলং) পাতি বস্তং] 
গুরুং-মহৎ, ( পক্ষে ) বৃহম্পতিম্‌। বিষাদং ছুঃখং (পক্ষে) মহাদেবং ( বিষং 
সত্তি যস্তম্)। বলভিদং সংজ্ত্তং-বলভিদং বল-বিনাশকং গ্লানিশ্চকং বা দংজস্তং 
সৃন্ভণং, ( পক্ষে ) লালারিতং ইন্ত্রদেবম্‌ (সম্যক জুস্তা জ্ন্ভণং উৎকটলাভেচ্ছা। বা 
ব্ত তং) বলতিদং ইল্রদেব্‌)! অন্র-অপ্মিন স্থানে, (পক্ষে) নাগাযণে 
( অকারে। বিফুর দিষ্টঃ )। ম্বমনংসস্বাসক্রিযাম্‌, € পক্ষে ) পৰন-দেবম্‌। 
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একথা বলিয়৷ ক্ষুব্ধ সমুদ্র তথন 
যে লক্ষীর হৃদি শাস্তি করিলা স্থাপন, 
জগত্তারিণী সেই লক্ষ্মী অবিরল 
সর্বদা করুন জগতের স্থমঙ্গল। 


শিলালিপি-শ্লোকাঃ । 
( ২৭ ) 
(১) ভবনেশ্বর-মন্দির | 


উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন । 
ভুবনেশ্বর-ধামের আর একটী নাম 'একাম্র কানন" । এই মন্দিরের 
মনোহর কারুকাধ্য দেখিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। বহুকাল 
পূর্বে হিন্দুগণ কিরূপ সভ্য, স্বরুচি-সম্পন্ন ও সমুদ্ধিশালী ছিলেন, 
তাহ ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিলেই ম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। 
এই মন্দির কোন্‌ বৎসরে, কোন্‌ দেবতার উদ্দেশে, কোন্‌ 
মহাপুরুষ দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহা মন্দিরের অন্তর্গত 
একথানি প্রত্তর-ফলকে ক্ষোদিত একটী সংস্কত-ঙ্গোকে ম্পষ্টরূপে 
অবগত হওয়া যায়। ক্লোকটী এই :-- 
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গজাষ্টরেন্ুমিতে জাতে শকাব্দ কৃত্তিবাসলঃ। 
প্রাসাদং কারয়ামাস ললাটস্থেন্দ্ুকেশরী ॥ 


একশত-অষ্ট-আশি শকাব্দ ধরায় 

কিরূপ বিখ্যাত,__তাহা বলা নাহি ষায়। 
উত্কল-দেশীয় মহামতি নরপতি 
ললাটেন্দু-কেশরীর হইল স্বমতি,_ 

যিনি শিব,-পরিধানে যার চশ্মান্বর, 
উক্ত বর্ষে দিল! তার প্রানাদ স্বন্দর | 


অর্থ। গজাষ্টেন্্মিতে শকাবে--গজ -৮ অষ্ট ০৮, ইন্দুস্১। 
“অঙ্কন্ত বাম! গতিঃ,”--এই নিয়মান্ুলারে ১৮৮ শকাক পাওয়া 
গেল। এখন ১৮৫৫ শকাব চলিতেছে । অতএব ১৮৫৫-১৮৮ ল 
১৬৬৭ বৎসর হুইল, মন্দিরটী নিশ্মিত হইয়াছে । সুতরাং এখন 
মন্দিরের বয়স ১৬৬৭ বদর। অতএব ফলিতার্থ হইল যে, এই 
মন্দিরটী ১৮৮ শকাবে, ৩২৩ সংবতে বা ২৬৬ খুষ্টান্দে নিশ্মিত 
হইয়াছিল। মন্দির-নিশ্বীণ-কালে বঙগাব, হিজরী, ফস্লী, মগী, 
বগড়ী, জিপুরাব্দ, চৈতন্যাব্ব বা শঙ্করাব্ প্রভৃতি কোন বৎসরেরই 
জন্ম হয় নাই। 


ললাটস্েনদু-কেশরী-_যে উত্কল-দেশীয় মহারাজ তৃবনেশ্বরেয 
মন্দির-নিশ্মাণ করাইয়। দিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত নাম ললাটেঙ্গু- 
কেশরী। ললাটেন্দু তাহার নাম ও তিনি কেশরি-বংশের সন্তান 
ছিলেন। তিনি কেশরি-বংশের ষ্ঠ নৃূপতি । ছন্দো-রক্ষার নিমিত্বই 
কবি “ল কেশরী” পদ ব্যবহার করিয়াছেন । 
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কত্তিবাসসঃ প্রাসাদং_-শিব চিরদিনই চন্মাস্বরধারী, নিঃস্ব ও 
গৃহশৃন্ত । “্ললাটেন্দু' শব্দের অর্থ “শিব । নামে নামে মিলন 
হইয়াছে । এই কারণেই মহারাজ ললাটেন্দুকেশরী শিবের প্রতি 
যেন সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই তাহার নিমিত্ত এই বৃহৎ স্থুরম্য 
প্রাসাদ নির্শাণ করাইয়া দিয়াছেন। কাব্যভাবে ধরিতে গেলে 
এই ধ্বনিটুকুও আসিয়া পড়ে। 


এখন কলিতার্থ হইল যে, উড়িষ্যা-দেশী় কেশরি-বংশের 
সম্তান মহারাজ ললাটেন্দু ১৮৮ শকাবে, ৩২৩ সংবতে বা ২১১ 
খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর-ধামে তৃবনেশ্বর শিবের মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া 
দিয়াছেন। স্থৃতরাং এখন মন্দিরের বয়দ্‌ ১৬৬৭ বৎসর । 


মদীয় পরম-সুহ্বৎ। ৬পুরীধাম-নিবানী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
স্ব্গত সদাশিব মিশ্র কাব্যক্ঠ মহোপদেশক মহাশয় উক্ত 
সংস্কত ঙ্লোকটী ভুবনেশ্বর-মন্দিরস্থ প্রস্তর-ফলক হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন । 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্ব্গত সদীশিব মিশ্র মহাশয় কহেন, 
উড়িষ্যা-প্রদেশে “মাদ্লা-পঞ্জিকা”-নামক একখানি গ্রন্থ আছে। 
এই পঞ্জিকা লম্বা লম্বা ভাবে তালপজ্রে লিখিত হইয়া মর্দলাকারে 
(মাদলের মত) আবদ্ধ থাকায় ইহার নাম “মাদ্লা-পঞ্জিকা” 
হইয়াছে । ইহাতে জগক্লাথ-দেবের মন্দিরের ইতিহাস ও উড়িম্যার 
বুপতি-গণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, 
কেশরি-বংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি ললাটেন্দুকেশরী ৫৮৮ শকাৰে 
ভুবনেশ্বরের মন্দির নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার সমর্থক শ্লোক 
এই 2 
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গজাষ্টেযুমিতে জাতে শকান্দে কৃত্তিবার্সসহ। 
প্রাসাদমকরোদ্‌ রাজ ললাটেন্দুশ্চ কেশরী ॥ 


পাচ-শত-অষ্ট-আশি-শকাবে, স্ুমতি 
কেশরি-বংশীয় ললাটেন্দু নরপতি, 

যিনি চন্মান্বরঃ সেই শিবের কারণ 
করিয়া দিলেন রম্য মন্দির গঠন । 


অর্থ। গজ-৮, অষ্ট-৮, ইফুস্বাণ- ৫) “অঙ্বস্য বামা 
গতি: নিয়মান্ুসারে ৫৮৮ শকাব্দ আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রস্তর- 
ফলকে ক্ষোদিত শ্লোকে লিখিত: আছে যে, ইহা ১৮৮ শকাকেো 
নিশ্মিত হ্ইয়াছিল। সুতরাং ঠিক ৪০০ বৎসরের তফাৎ দেখা 
যাইতেছে । যাদ্ল।-পঞ্জিকার মতে তূবনেশ্বর-মন্দিরের বয়স এখন 
১২৬৭ বৎসর। কোন্‌ মত ঠিক, তাহা বলা যায় না। প্রস্তর- 
ফলকে লিখিত শ্লোকটীই প্রামাণিক বলিয়া! বোধ হয়। যাহ 
হউক, এ বিষয় স্ধীগণের বিবেচ্য । 


( ২১ ) 


(২) পুরী-মন্দির | 


পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরও অতি প্রাচীন। ইহার 
অপরূপ সৌন্দর্য্য ও নিশ্বীণ-কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
পুরীধাম মহাতীর্ঘথ। সমগ্র ভারতবর্ষের নান! স্থান হইতে আসিয়া 
হিন্দুগণ এই পরম-পবিত্র পুণ্য-তীর্থ-দর্শন-পূর্ধবক কৃতার্থ হইয়া চলিয়। 
যান। কোন্‌ বৎসরে, কোন্‌ মহাপুরুষ এই পবিত্র মনোহর মন্দির 
নিশ্মাণ করাইয়৷ দিয়াছিলেন, তাহ! জানিতে দর্শক-গণের মহৎ কুতুহল 
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জন্মিতে পারে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে যখন পুরীধাম দর্শন 
করিতে যাই, তখন পুরীধাম-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত পণ্ডিত 
জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের সহিত আমার পরম সৌহাদ্দা জদ্মিয়াছিল। 
তিনি এখন জীবিত নাই। তিনি ততঙকালে উড়িষ্যা-প্রদেশীয় 
অনেক কবির রচিত অনেক সংস্কৃত উত্তট-কবিতা আমাকে দিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে তিনি আমাকে আর একটী সংস্কৃত শ্লোকও 
দিয়া বলিয়াছিলেন--পপূর্ণ বাবু! আই শ্লোকটা পুরী-মন্দিরের 
অভ্যন্তরস্থ একখানি প্রস্তর-ফলক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি ।” তখন 
সময়াভাব-বশতঃ শ্লোকটা স্বচক্ষে দেখিয়া ও পড়িয়া আসিতে পারি 
নাই। শ্লোকটা শ্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্বে 
পুরীধামে গিয়াছিলাম | শুনিলাম, মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র 
মহাশয়» পরলোক-গত হইয়াছেন । অগত্যা মহামহোপাধ্যায় পণ্তিত 
সদাশিব মিশ্র কাব্যক মহোপদেশক মহাশয়ের সহিত দেখা 
করিতে গেলাম । তাহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ ও পরিচয় 
ছিল। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত লোকনাথ মিশ্র এমএ মহাশয়ের 
মুখে শুনিলাম, তাহার পিতা সদাশিব মিশ্র মহাশয় ৬কাশীধামে 
রা্ষণ-সভায় গিয়াছেন। তিনি স্থপণ্ডিত ও প্রত্বতত্ববিৎ। মনে 
করিয়াছিলাম, তাহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া ক্লোকটী 
পড়িয়া আসিব। কিন্তু আমার ছুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি পুরীধামে 
না থাকায় বাখিত-স্বদয়ে: চলিয়া আসিতে বাধা হইলাম । অনেক 
পাণ্তীকে শ্লোকটার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্ত কেহই কিছু 
বলিতে পারিলেন না। যাহা হউক, জগনাথ মিশ্র মহাশয় 
মন্দিরের অত্যন্তস্থ প্রস্তর-কলকে ক্ষোদিত যে. গ্লোকটী উদ্ধৃত 
করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। তাহা এই”£-: | 
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“শকাবে রন্ধশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে | 
প্রাসাদঃ কারিতোইনঙ্গভীমদেবেন ধীমতা ॥৮ 


শকাব্দ এগার-শত-উনিশ ভারতে 
কিরূপ বিখ্যাত,--তাহ৷ বুঝ বিধিমতে। 
উতৎ্কলে অনঙ্গ-ভীম-দেব নরপতি, 
জগন্নাথ-দেব তারে দিলেন স্থমতি। 
তখন অনঙ্গ-ভীম-দেব বুদ্ধিমান 

পুরীতে করিল! তার মন্দির নিশ্বাণ। 


অর্থ । শকাব্ে রন্ধ-শুভ্রাংশুবপনক্ষত্রনায়কে--রন্ধ,-৯; শুভ্রাংশু 
চন্দ্র ১; ব্ধূুপ- ১7 নক্ষত্র-নায়ক ্চন্দ্র১। অতএব ৯১১১ অঙ্ক 
হইল। এখন “অঙ্কন্ত বাম গতি+”,--এই নিয়মাহ্গসারে ১১১৯ 
শকাব্দ প্রাঞ্ধ হওয়! গেল। এক্ষণে ফলিতার্থ হইল যে, উডিষ্যা- 
নিবাসী মহারাঞ্জ অনঙ্গভীম দেব ১১১৯ শকাবে, ১২৫৪ সংবতে, 
৬০৪ বঙ্গাব্দে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দির 
নিশ্বাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এখন ১৮৫৫ শকাব চলিতেছে। 
স্বতরাং এক্ষণে পুরীর মন্দিরের বয়স ৭৩৬ বৎসর । 

এস্থলে একটা বক্তব্য আছে। উক্ত মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ 
মিশ্র মহাশয় একদিন আমাকে তাহার বাটাতে লইয়া গিয়া 
একখানি সংস্কৃত পুঁথি দেখাইয়াছিলেন। আমার ঠিক নম্মরণ 
নাই,_উড়িয়া-অক্ষরে ইছ। লিখিত ছিল বলিয়াই আমার মনে 
হয়। এই পুঁথিখানি পুৰীধামস্থ ““মুক্তিমগ্ডপ-পুত্তকালয়ে* থাকিলে 
থাকিতে পারে। পুথি খানির নাম “গঙ্গবংশানচরিতম্্‌””। 
ইহা একখানি নাটক। বাজ্তদেব রখ ইহার রচম্িত্তা। 'অনঙ্জ- 
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হুন্দর' এই নাটকের নায়ক। কোন্‌ বৎসরে কোন্‌ রাজ। 
পুরীর মন্দির নিশ্বাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা নায়ক, 


নায়িকাকে নিয়শলিখিত শ্লোক বলিয়া জানাইতেছেন। 
শ্লোকটী এই £-- : 


“অস্কক্ষৌণিশশাঙহ্ষেন্দুসম্মিতে শকবংসরে। 
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদ: শ্রীপতে; কৃত; ॥৮ 


শকাব্দ এগার-শত-উনিশের মত 

পবিত্র বৎসর নাইঃ-_জানে এ ভারত। 
শ্রীঅনঙ্গ-ভীম-দেব রাজা উড়িষ্যার, 
জগন্নাথ কৈলা তার স্থমতি-সঞ্চার। 
উক্ত বর্ষে পুরীধামে রাজ! পুণ্যবান্‌ 
করিলেন জগন্নাথ-মন্দির-নিশ্মাণ। 


অর্থ। অহন্বক্ষৌণিশশাঙ্ষেন্দুশ্মিতে শক-বৎসরে- অঙ্ক- ৯; 
ক্ষৌণি-পৃথিবী- ১; শশাঙ্ক -চন্দ্র-১; ইন্দু-১) অতএব ৯১১১ 
অস্ক হইল। এখন “অন্কম্ত বামা গতি+/-এই নিয়মানুসারে 
১১১৯ শকাব্দ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এক্ষণে ভাবার্থ হইল যে, 
মহারাজ অনঙ্গভীম দেব ১১১৯ শকাবে, ১২৫৪ সংবতে, ৬০৪ 
বঙ্গাকে বা ১১৯৭ খৃষ্টান পুরীধামে জগক্লাথ-দেবের মন্দির নিম্মীণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন। 

এখন পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন যে, মন্দিরের মধো প্রন্তর- 
ফলকে ক্ষোদিত শ্লোকে যে ১১১৯ শকাক পাওয়া যায়, “গঙ্গ- 
ংশান্ুচরিত”-গ্রন্থেও ঠিক সেই ১১১৯ শকাক প্রাপ্ত হওয়া 
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যাইতেছে । অতএব স্পষ্টই দেখ। যাইতেছে যে, পুরীর মন্দির 
১১১৯ শকাবেই নিম্মিত হইয়াছে। 

ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দির অপেক্ষা বহু প্রাচীন। 
ভুবনেশ্বরের মন্দির ১৮৮ শকাব্দে এবং পুরীর মন্দির ১১১৯ শকাব্ে 
নিশ্মিত হইয়াছে । স্থতরাং আজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বয়স্‌ ১৬৬৭ 
ব্সর এবং পুরীর মন্দিরের বয়স্‌ ৭৩৬ বৎসর । ভুবনেশ্বরের 
মন্দির, পুরীর মন্দিরের ৯৩১ বৎসর পুর্বে নিশ্মিত হইয়াছে । 


(& ২২ ) | 
(৩) কোণারক ( কোণার্ক )-মন্দির | 


কোণারক, ৬পুরীধামের প্রায় ১৯ মাইল উত্তর-পূর্ধে অবস্থিত । 
সংস্কত-ভাষায় কোপার্ক এবং প্রচলিত কথায় কোণারক বলে। 
এই , কোণারক-মন্দিরে নুধ্যদেব প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের 
কারুকার্ধ্য, ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরের কারুকার্য অপেক্ষা আরও 
বিচিত্র ও রমণীয়। আকবর বাদসাহের স্থপপ্ডিত পারিষদ “আইন 
আকবরী”-গ্রন্থ-প্রণেতা আবুল ফাজল উক্ত ৩টী মন্দির দেখিতে 
আসিয়াছিলেন। তিনি এই সমস্ত মন্দিরের, বিশেষত: কোণারক- 
মন্দিরের, লৌন্দ্্য ও কারুকাধ্য-কৌশলে দেখিয়া বিমোহিত 
হইয়াছিলেন | তুবনেশ্বরে যেরূপ শিব-মন্দির, পুরীতে যেরূপ 
বিষু-মন্দির। কোণারকেও সেইরূপ স্ুধ্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 
কোন্‌ বৎসরে কোন্‌ মহাত্মা ইহা নিম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, 
তাহা নিয়-লিখিত সংস্কত-শ্লেক পাঠ করিলেই জানিতে 
পারা যায় £-.. 


“সপুচ্ছনরসিংহেন ন্গেশ্বরেণাংস্তমালিনঃ | 
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞ শকে দ্বাদশকে শতে।” 


লাঙ্গুলিয়৷ নরসিংহ দেব নরপতি 
উড়িয্যার রাজা বলি” ছিল তার খ্যাতি। 
বার-শত শকাবেই এই বর্তমান 
 স্থুষ্ের মানার তিনি করেন নিশ্মীণ। 
[১৯] 
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অর্থ। সপুচ্ছনরসিংহেন_নরসিংহ-দেব (প্রথম ) গঙ্গাবংশীয় 
রাজা ছিলেন। ইনি নৃসিংহ-দেব বলিয়াও কথিত। ইহার উপাধি 
ছিল 'লাঙ্গুলিয়া'। এই হেতু এই ক্সোকে 'সপুচ্ছ' শব্দ প্রধুক্ত 
হইয়াছে । রাজার একটী ল্যাজ ছিল,-এবপ অর্থ নহে। 
'লাঙ্গুলিয়া' ইহার উপনাম মাত্র। | 

ক্ষেশ্বরেণ রাজ্ঞা--ভূমিপতি দ্বারা; অশশ্ুমালিনঃ প্রাসাদ: 
স্ধ্যদেবের মন্দির । পপ্রাসাদো দেবভৃভূজাম্” (অমরসিংহঃ )। 

দ্বাদশকে শতে শকে-_-১২০০ শকাবে, (৬৮৫ বঙ্গান্দে বা 
১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) 


কোণারকের মন্দিরে কোন প্রস্তর-ফলকে কোন সংস্কৃত শ্লোক 
দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বর্গত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মহাশয় “মাদ্লা-পঞ্রিকা” হইতে উক্ত সংস্কত ক্োকটা উদ্ধত 
করিয়াছেন। এই পঞ্জিকার মতে কোণারক-মন্দির ১২০০ শকাব্দে 
নিশ্মিত হইয়াছে । গঙ্জাবংশীয় রাজগণের তাত্র-শাসন-ফলক দ্বারা 
জানিতে পারা যায়, নরসিংহ-দেবের রাজত্বের অষ্টাদশ-বর্ষে এই 
মন্দিরের নিশ্মীণ-কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। নরসিংহ দেব ১২ 
খুষ্টাব্ে সিংহাপনে আরোহণ করেন । স্বতরাং ১২৫৮4 ১৮৮ ১২৭৬ 
খৃষ্টাব্দে কোণারক-মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে । “মাদ্‌লা-পপ্রিকার” মতে 
১২৭৮ থুষ্টাব্ব এবং তাত্র-শীসন-ফলকের মতে ১২৭৬ খৃষ্টাৰ। এই 
ছুই বিভিন্ন মতের পার্থক্য ২ বৎসর মাত্র। | 


আকবর-বাদসাহের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবুল-ফাজেল, কোণারক- 
মন্দির দেখিতে আসিয়া ও ইহার অদ্ভুত কারু-কার্ধ্য-কৌশল 
দেখিয়া স্বীয় “আইন-আকবরী"গ্রন্থে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার মতে কোণারক-মন্দির ৮৫ খুষ্টান্বে নিশ্মিত 
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হইয়াছিল। তিনি কহেন, কোণারক-মন্দির পুরীর মন্দিরের বহু 
পূর্বে নিশ্মিত হইয়াছে । প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত হর্গত মনোমোহন 
গাঙ্গুলী মহাশয় “ভড়িব্যায় ভগ্মাবশেষ” (021899, 820 1781 
791008119)-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আবুল-ফাজেল দিল্লী ও 
'আগরায় থাকিয়া উড়িষ্যাস্থ কোণারক-মন্দিরের নিম্মীণ-কাল- 
সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নহে । 
বিশেষতঃ, তিনি স্বীয় গ্রন্থে কোনরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া খান 
নাই। যখন “মাদ্লা-পঞ্জিকায়” ও “তাম্-শানন-ফলকে” কেবল 
২ বৎসরের প্রভেদ দেখা যায়, তখম “"মাদ্‌লা-পঞ্জিকাই”, রাজেন্জ 
লাল মিত্রের মতে প্রামাণিক । 


“মাদ্‌লা-পঞ্জিকার” মতে কোণারক-মন্দির ১২০০ শকাঁঝে, 
১৩৩৫ সংবতে, ৬৮৫ বঙ্গাব্বে বা ১২৭৮ খুষ্টাব্ধে নিশ্মিত হইয়াছে । 
স্তরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্বাগ্রে ভৃবনেশ্বর-মন্দির, তত্পরে 
পুরী-মন্দির এবং তাহারও পরে কোণারক-মন্দির নিশ্মিত হইয়াছিল । 


আবুল-ফাজেল শতমুখধে কোণারক-মন্দিরের প্রশংসা করিয়া 
“আইন-আকবরী”-গ্রন্থে যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহার মম্মাথ 
এই £-- | 

''কোণারক-মন্দির, জগনাথ-দেবের মন্দিরের অনতিদূরে 
অবস্থিত। ইহাতে স্ধ্যদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। সমগ্র উড়িষ্যা- 
প্রদেশ হইতে বৎসরে বৎসরে যে রাজন্ব আদায় হর, সেইরূপ 
১২ বৎসরের রাজম্বের টাকা লইয়। এই শন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল ।” তখন উড়িষ্যায় বাৎসরিক রাজস্ব ৩ কোটা টাকা 
ছিল। স্থতরাং আবুল-ফাজেলের মতে এই মন্দির-নিষ্মাণে, ..৩৬ 
কোটী টাকা ব্যয়িত হুইয়াছে। 


২৯২ _ উদ্টে-শ্লোক-মাল। 
7 :€ ২৩) . 
(৪) বাগবাজ্জারে অন্পূর্ণা-ঘাঁটের মন্বির । 


বাগবাজার-্ট্রাটু ও চিৎপুর রোডের সংযোগ-স্থলের দক্ষিণ-পূর্ব 
কোণে অন্্পূর্ণার গৃহ ও পাঁচটা শিব-মন্দির দেখিতে পাওয়া 
যায় । এই স্থানের পশ্চিম-দিকে গঙ্গাতীরে শান করিবার একটা 
বহু প্রাচীন ঘাট আছে । ইহার নাম “অগ্পপূর্ণীর ঘাট 1” উক্ত 
দ্বিতীয় শিব-মন্দিরের উপরি-ভাগে একটা সংস্কৃত-গ্গোক লিখিত 
আছে । শ্রোকটী এই £_- 


শাকে বিলেশয়বিলর্ত,বিধৌ বিধায় 
চিত্তে বিলাসফলদং গুরুপাদপপ্ম্‌ । 
ঈশস্ত সংস্কিতিকৃতো। দ্বিজবিষুরামোই- 
কার্ধীদ্ধি মন্দিরমিদং পরমিষ্টকীন্ডি; ॥ (১) 


0 ডর গর স+- সপ 


(১) এই ক্লোকটী, উদ্ধার করিতে আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট সহা করিতে 
হইয়াছিল । শ্রীমীন্‌ মানদাপ্রসন্র দেন, এম্‌-এ, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্ীকালীপ্রসন্ন 
মিত্র ও আমি,-এই কয়েক জনে মই লাগাইয়া! ও “কার্বন-পেপার দিয়া 
মন্দির হইতে প্রোকটী পাড়িয়া আনিলাম। সমস্তই পড়িলাম ও অর্থ করিলাম। 
এখন. দেখিতে পাওয়1 গেল, গ্নোকটা “বসম্তৃতিলক”-চ্ছন্দে রচিত । 

মন্দির-প্রতিষ্ঠীতার পরিচয়) “দ্বিজবিফুয়ামঞ,__ইনিই বাঁগবাজার-নিবাসী 
প্রসিদ্ধ “বিষ্টরাম চক্রবর্তী” । ইনি ইন্ট-ইপ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনতায় আমীনের 
কাধ্য করিয়। বিলক্ষণ সম্মান ও ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন ী চক্রবত্তি-বংশ অতি 
প্রাচীন ও সন্ত্রাম্ত । বিফুরামের ক্গোষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ চত্রবর্ভী মহাশর তৎকালে 
কলিকাতায় একজন সম্মানিত পুরুষ ছিলেন । ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারি 
(১১৭১ বঙ্গাযে, ১৯ ফাল্তন, বুধবার) দিবনে কুমারটুলী-নিবাসী প্রসিদ্ধ 
গোবিন্দরাম মিত্রের পৌজ্র রাধাচরণ মিত্রের ফাসির হুকুম হইয়াছিল । ইহ? 





পপ পাপ পল - সা 





পরিশিষ্ট-শ্লোকা: ২৯৩ 


ভোগ-স্থখ-প্রদ গুক্ষ-চরণ-কমল 

স্মরণ করিয়া মনে মনে অবিরল 
দ্বিজ বিষ্ণুরাম শিব-স্থাপন করিয়া 
নিজ অভিলাষ তাহে মিটাইয়া দিয়া 
ষোল-শত-অষ্ট-নববই শকের বৎসরে ৷ 
নির্শিলা মন্দির এই মহ1-ভক্তি-ভরে । 


অর্থ--“শাকে বিলেশয়বিলর্ত(বিধৌ” . বিলেশয়ন সর্প -৮ 
বিল-গর্ত্রদ্ধ,-৯; খতু ৬) বিধুস্চন্দ্র-১ । ইহা] হইতে 
৮৯৬১ রাশি প্রাপ্ত হওয়া গেল । "অঙ্বন্ত বামা গতিঃ,,)-এই 
নিয়মান্গুসারে ১৬৯৮ শকাব্দ পাওয়া যাইতেছে । এখন ১৮৫৫ 
শকাব্দ চলিতেছে । অতএব মন্দিরের বয়স এখন ১৫৭ বৎসর । 
এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই শিব-মন্দিরটী ১৬৯৮ 
শকাব্দ, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বা ১১৮৩ বঙ্গাব্দ নিশ্মিত হইয়াছিল | 
তখন ওয়ারেণ-হেষ্টিংস গভর্ণর-জেনারল ছিলেন । 


জপ সপ পাপ পাপ আপ শত শী শীত ৩7 শত শীশিশ ৩০০ 
পপ সাপ” পাপা পাশ 


মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ১* বৎসর পূর্বের কথা । রাধাচরণকে বাচাইবার 
জন্ত মহারাজ নবকৃষণ প্রসৃতি ৯৫ জন, ইংলগ্ডের রাজ। তৃতীয় জর্জের নিকটে 
দরখাস্ত দেওয়ায় রাজ) তাহার ফাসি মকুব করিয়। দিয়াছিলেন । এই ৯৫ জনের 
মধ্যে শ্ঠামাচরণ চক্রবত্তাঁ মন্াণয়ের নাম দেখিতে পাওয়া! যায় । এই শ্তামাচরণের 
বংশধর রার শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ চক্রবত্বী বাহাদুর ও শ্রীনরেন্দ্রবাথ চক্রবর্থা, এম্‌-এ, 
বি-এল্‌ মহাশয় এখনও এই বংশের গৌরব রক্ষা! করিতেছেন । বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
ব্রজেক্রনাথ চত্রবর্তী ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রানরেক্রনাথ চক্রবর্তী মহাশক্ 
চত্রবর্তি-বংশের কৃতী সম্ভান। ব্রজত্রেবাবুরই চেষ্টার গ্লোকটী সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলাশ | বিস্চুরাম চক্রবন্তার বংশধর-গণের মুখে শুনিয়াছি যে, ওয়ারেপ 
সহেষ্টিং বিলাত যাইবার সময়ে বিফুরামকে ৫২ বিঘা ভুমি দান করিল গিয়াছিলেন। 


২৯৪ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


(৫) কোম্নগরের দ্বাদশ মন্দির । 


শ্রীরামপুরের দক্ষিণ ও বালী-উত্তরপাড়ার উত্তর দিকে কোন্নগর 
গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত | ইহার প্রকৃত না “কোণ-নগর+ । 
কলিকাতার অন্তর্গত হাটখোলার ক্বপ্রসিদধ মদনমোহন দত্ত 
মহাশয়ের ভ্রাতুন্পুত্র হরন্থন্দর দত্ত মহাশয় কোন্নগরে দ্বাদশ শিব- 
মন্দির, ঠাদনী ও বাধাঘাট নিশ্মীণ করাইয়। দিয়াছিলেন । এরূপ 
স্থন্দর মন্দির ও ঘাট বর্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ঘাটের. উপরিস্থ টাদনীর পূর্বভাগে একখানি কুষ্ণবর্ণ-প্রস্তর-ফলকে 
নিয়-লিখিত শ্লোকটী এখনও দেখিতে পাওয়। যায় £-_ 


_“শাকেইক্ষিবেদধরভূগণিতে তপস্তে 

_ গ্রামেহত্র কোণনগরে শিবমন্দিরাণি । 
সংনিশ্মমৈ কলিকতানগরীনিবাসী 
সম্ত্বীকদত্তহরস্থন্দর ইট্টনিষ্ঠঃ ॥ (১) 

(১) উক্ত দ্বাদশ মন্দির, ঘাট ও চাদনী নিন্মাণ করিতে হরস্থম্দর বাবুর 
অজঙ্ অর্থ-ব্যয় হইয়াছিল । কত টাক যে তিনি গঙ্গাগর্ভে টালিয়। দিয়ািলেন, 
তাহা বলা বার না। হ্বর্গত পার্থকচন্্র দে মহাশয় কোন্নগরের দক্ষিণ-দিগ্বত্তী 
'ভদ্রকালী গ্রামে একটী বৃহৎ ইটখোলার কারবার. করিয়াছিলেন । তিনিই 
মন্দির-নির্দাণের সময্স উক্ত দ্বাদশ মন্দির, টাদনী ও ঘাট নির্মাণের উপযোগী 
যাবতীয় ইট, টালি, চুণ, হ্বরকী প্রস্তুতি উপাদান-দামগ্রী- দিকাছিলেন । 
মন্টির-প্রতিষ্ঠার কিঞিৎ পুর্বে হরহুন্দর বাবু হাঁনিতে হাসিতে দার্থকচত্রুফে 
বলিলেন, “দার্থক বাবু । আমি. মহ্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছি । আপনার প্রদত্ত 
জিদিসে আমাক্স মন্দিয়াদি নির্মিত হইয়াছে । আপনি কি উপহার পাইলে স্পট 


পরিশিষ্ট-শ্লোকা£ ২৯৫ 


কলিকাতা ( হাটখোল৷ ) নগর-নিবাসী 
শ্রীহরহন্দর দত্ত ইষ্ট-অভিলাষী 
সতের-শ-বিয়াল্লিশ-শকাবে ফাল্জনে 
স্থরধুনী-তীরে “কোণ-নগর'-পত্তনে 
শাস্ত্রের বিধান মত করি প্রতিষ্ঠান 
করিল দ্বাদশ-শিব-মন্দির নিশ্বাণ | 


অর্থ । অক্ষিচক্ষুঃ ২ | বেদ-৪ 1 ধরস্পর্বত ৭। ভর 
পৃথিবী -১। তপস্যে-্ফান্তন মাসে । জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই 
অস্কগুলি দ্বারা ২৪৭১ শকাব্দ প্রাপ্ত হওয়া গেল ; এবং “অন্বস্থ 
বামা গতিঃ,--এই নিয়মান্মদারে ১৭৪২ শকাব্দ বাহির হইল | 


পর 


হন, তাহ বলুন । ঝাড়, লগ্ন, শাল-দোঁশীল। যাহা ইচ্ছা! করেন, তাহাই 
লউন।” ইহ] শুনিয়! সার্থকচন্ত্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ''আমি এ সকল বন্ত 
চাহি না। আমার একটী মাত্র চাহিবার বস্ত আছে । আপনার এই বৃহৎ 
সমারোহে আমি এইমাত্র চাহি যে, প্রত্যহ একখানি করিয়া! আপনার দেব- 
সেবার জন্য যে নৈব্দ্যা হইবে ও তাহার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি থাকিবে, তাহার 
একদিনের সামগ্রী আমার গুরু-বংশীয় কোন লৌক মামে মাসে বংশানুক্রমে 
পাইবেন, এইটুকু আমি ইচ্ছা! করি ।” দত্ত মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন । 
“ভত্রকালী”-গ্রামে নিত্বারিণী দেবী নামী একটী বিধব। ব্রাক্ষমণ-কন্যা ছিলেন। 
তিনি আমাদের গুরুবংপীয়া। বাল্যকালে আমি তাহার সঙ্গে গিয় দ্বাদশ-মন্দির 
হইতে নৈবেদ্য ও আন্তাস্ত জিনিয আনিতাম। আমর! ছইজনে এত জিনিষ 
আনিতে পারিতাম না । একটী মুটে করিয়া আলিতে হইত। কথ! এই ষে, 
এই নৈষেপ্যাদি দ্বারা একটা ্রাঙ্গণের এক মাসের বিলক্ষণ আহার চলিত । 
এখন আর সেদিন নাই । মহ্স্বা সার্থকচন্ত্র আনুমানিক ১৮৩৭ খুষ্টান্ে দেহ- 
তাগ করেন। তীঞার জোপুত্র রামচাদ, তৎপুত্র কুঁকচন্ত ও তৎপু এই 
প্রবন্ধ-লেখক জীপূর্ণচন্ত্র দে উত্তটপাগর ।-_গ্রস্থকার 
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পূর্ণ স্সোকটীর অর্থ এই :--“কলিকাতা (হাটখোল। )-নিবাসী যাগ- 
যজ্ঞ-কম্মাভিলাধী শ্রীহরহন্দর দত্ত, ১৭৪২ শকাবে ফাল্গুন মাসে এই 
“কোণনগর*গ্রামে দ্বাদশ-শিব-মন্দির নিশ্দীণ ও প্রতিষ্ঠা করিলেন ।৯ 
স্ততরাং ১২২৭ বঞ্গাব্ে ফাল্গন"্মাসে বা ১৮২১ থুষ্টান্বে ১১ 
ফেব্রুয়ারি হইতে ১২ মার্চের মধ্যেই এই দ্বাদশ-শিব-মন্দির 
নিশ্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


( ২৫ ) 
(৬) গঙ্গাবাসে হরিহর-মন্দির | 


কথিত আছে যে, একদিন একজন শৈব ও একজন টবঞ্খৰ 
নবন্ীপাধিপতি “মহারাজ-রাজেন্দ্র' কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আসিয়া এক জন 
স্বীয় উপাস্য দেবতা হর, এবং আর একজন নিজ উপাস্ত 
দেবতা হরির পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতে 
লাগিলেন। মহারাজ স্বয়ং এবং সভাস্থক পণ্ডিত-মহাশয়-গণ 
নিরতিশয় বিরক্ত ও ব্যথিত-স্ত্দয় হইয়া উঠিলেন। সেই দিনই 
কৃষ্চন্দ্র, জোষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে কহিলেন--“তুমি অপ্যই গঙ্গাতীরে 
আমার জমিদ্ারীর মধ্যে একটী পবিত্র রম্য স্থান নির্বাচন করিয়৷ 
আইল। আমি সত্বর সেই স্থানে হরি-হর-ৃষ্ঠিস্থাপন করিব” ।. 
শিবচন্দ্র নবহ্ীপের অনতিদূরে পূর্বদিকে একটী' স্থান নির্ববাচন 
করিয়া আসিলেন। স্থানটার নাম গগঙ্গাবাস। মহারাজ কৃষণচন্ত্ 
এই গঙ্গাবাস-নামক স্থানে একটা অদ্ভুত হরিহর-মুদ্তি স্থাপন করিয়া 
স্বীয় সভা-পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ছারা 
হরি-হর-মৃত্তির অভেদ-স্থচক একটা সংস্কৃত কবিতা রচনা করাইয়া 
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লইলেন এবং মন্দিরের গাত্রে একথানি প্রয্তর-ফলকে ইহ] সংস্থাপিত 
করিয়া দিলেন। ক্লোকটা এই :__ 


গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুতা নুগত সুকৃতক্ষৌণিপালে শকেহস্মিন্‌ 
শ্রীযুক্তো বাজপেয়ী ভুবি বিদিতমহারাজরাজেন্দ্রদেবঃ | 
ভেত্তং ভ্রাস্তিং মুরারিত্রিপুরহরভিদামজ্জতাং পামরাণা- 
মছ্বৈতত্রন্মরূপং হরিহরমুময়াইস্থাপয়ল্লোলয়া চ॥ 
( বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য ) 

হরি এক বস্ত, আর এক বস্তব হর, 

এই ভেদ মনে যারা রাখে নিরস্তর, 

মে সব পাপীর ভ্রান্তি দূর করিবারে 

বাসনা হইল কুষ্ণচন্দ্রের অস্তরে। 

কৃষ্ণচন্দ্র “মহারাজ-রাজেন্দ্র' নুপতি, 

বাজপেয় যজ্ঞে ধার বিপুল স্থখ্যাতি, 

শকাব্দ যোড়শ-শত-অষ্ট-নম্বইয়েতে 

গঙ্গাতীরে গেঙ্গাবাসনামক স্থানেতে 

হরি-হ্র-মৃত্তি তিনি করেন স্থাপন, 

পরম অদ্ভুত কিবা ইহার গঠন। 

ছুর্গাকে হরির কোলে স্থাপন করিয়া, 

লঙ্গ্মীকে হরের কোলে বসাইয়া দিয়া, 

দেখালেন কোন ভেদ নাই হরি-হরে, 

রে পামর ! ভেবে দেখ বারেক অন্তরে ! 


গঙ্গাৰাসে-_-নবন্বীপের অনতিদুরে পূর্বদিকে 'ঙ্গাবাস-নামক, 
একখানি গ্রামে। ূ | 
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বিধিশ্রত্যন্থগতসুকৃতক্ষৌণিপালে শকে-_বিধিশ্রুতি স্ব্রদ্ষার ' কর্ণ 
৮) স্থকৃত-্পুণ্য-৯) ক্ষৌণি-পাল - রাজা ১৬।. অতএব 
“অঙ্বস্ত বাম! গতিঃ এই নিয়মাছসারে ১৬৯৮ শকাব্দ পাওয়া 
গেল। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ১৬৯৮ শকাকে, 
১৮৩৩ সংবতে, ১১৮৩ বঙ্গান্ধে বা ১৭৭৬ খুষ্টান্ে হরি-হর-মন্দিরটী 
স্থাপিত হইয়াছিল । 


বাজপেয়ী-__মহারাজ-রাজেন্ত্র কুষ্ণচন্দ্র বহুবায় করিয়া বাজপেয়- 
যজ্ঞজ করিয়াছিলেন বলিয়। “বাজপেয়ী' উপাধি তিনি প্রা 
হঈয়াছিলেন। 


মহারাজ-রাজেন্দ্র-দেবঃ_-মহারাঙ্জ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং বিদ্বান ও 
বিদ্যান্থরাগী ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্ষণকে বহু ব্রহ্গত্র-ভূমি 
প্রদান করিয়া স্বীয় বদান্ততা দ্রেখাইয়া ছিলেন। তাহার সভা, 
বিক্রমাদিত্যর সভার ন্যায়, নবরত্বে বিভূষিত ছিল। ত্াহারই 
সময়ে বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ ম্যায়-শান্্র-শিক্ষা-দানের কেন্দুস্থল হইয়াছিল । 
ধনকুবের ফতেটাদ জগৎশেঠ কৃষ্ণচজ্রের পরম-বন্ধু ছিলেন। তিনি 
দিল্লীর বাদসাহকে কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রাম বর্ণনা * করিয়া পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন । তাহার ফলে, দিল্লীর বাদসাহ, জগৎশেঠের মারফত কৃষ্ণ” 
চন্দ্রকে “মহারাজ-রাজেন্দ্র এই উপাধি পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। 
কৃষ্চন্দ্র ততৎকালে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে ব্রাহ্মণ-সমাজের শিরোমণি 
ছিলেন বলিয়! কবি এই শ্তরোকে তাহাকে “দ্রেব বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন।, 


শেষোক্ত দুই চরণের অর্থ এই :-ধীাহারা হরি ও হর,__এই 
দুই দেবতার মধ্যে প্রভেদ-কল্পনা করিয়া থাকেন, 'ভীহার অতি 
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পার ও অজ্ঞানান্ব। তাহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত করিবার নিমিত্বই 
মহারাজ কুষ্চচন্ত্র, হরের গৃহিণী ছুর্গাকে হরির ক্রোড়ে, এবং হরির 
গৃহিণী লক্্মীকে হরের ক্রোড়ে স্থাপন করাইয়া হরি-হর-মৃত্তির 
অধ্বৈত-ত্রন্ম-বূপ কল্পনা করিয়াছেন । 


ইতিহাস-ঙ্লোকাঃ 
( ২৬ ) 
কলিকাতা সংস্কত-কলেজ। 


১৮৩৬ থুষ্টান্দে লর্ড মেকলে-সাহেব কলিকাতাস্ক বর্তমান 
সংস্কৃত-কলেজ উঠাইয়৷ দ্রিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হ্ইয়াছিলেন। 
তৎকালে প্রসিচ্ধ কাব্য-শাস্ত্রীধ্যাপক জয়গোপাল অতর্কালঙ্কার এবং 
তাহার বিখ্যাত আলঙ্কারিক ছাত্র প্রেমচন্দ্র তরকবাগীশ মহাশয় 
সংন্কৃত-কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। হোরেস্-হেম্যান্‌ 
উইল্‌সন্‌ সাহেব সংস্কত-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি কিছুদিন 
তর্কালঙ্কার. মহাশয়ের নিকটে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। কলেজ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইলে তর্কালঙ্কার 
মহাশয় মনের ছুঃখে নিম্-লিখিত গ্লোকটী লিখিঘ্া অক্মফোর্ডে 
উইল্সন্‌ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন £-- 


৩৩০ উত্তট"পশ্লোক-মাল! 


অস্মিন সংস্কৃতপাঠসল্পসরসি ত্বংস্থাপিতা যে স্ুৃধী- 

হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি। 

তত্তীরে নিবসস্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে 

তেভাস্তান যদি পাসি পালক তদ! কীন্তিশ্চিরং স্থাস্ততি ॥ 
( জয়গোপাল তর্কালঙ্কারস্য ) 


হে সাহেব উইল্সন্! করি নিবেদন, 
কুপা করি; তুমি ইহা করহ শ্রবণ, 
“সংন্কৃত-পাঠশালা” রম্য জলাশয়, 

নিশ্মাণ করিয়া তাহা ওহে মহাশয়! 
স্থপণ্ডিত-হংস-গণে রেখেছ পুষিয়া, 
তাদের দুর্গতি আজ দেখহ আলিয়া! 
বছদুরে গিয়া তুমি করিছ বিরাজ, 
কাল-বশে পক্ষ-হীন তারা সবে আজ । 
হায় রে কয়েক জন দুষ্ট ব্যাধ আসি 
লইয়া শাণিত শর তীরে আছে বসি”। 
সেই স্ুধী-হংস-গণে বধিবার তরে 
তাহাদের অভিলাষ হয়েছে অস্তরে। 
সেই হংস-গণে রক্ষা করিয়া এখন 
রেখে দাও নিজ কীন্টি, ওহে উইল্সন্‌! 


তৎ্কালে মহাত্মা উইল্সন্‌ সাহেব “অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে” 
সংস্কৃত-ভাষায় ”বোডেন্‌ প্রোফেলর” ছিলেন। শুনিতে পাওয়া 
যায়, তিনি স্বীয় গুরু জয়গোপাল -তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মর্ম 
বেদনা-্চক পত্রখানি পাইয়া অশ্রপাত. করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ 
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হইতে সংস্কৃত-ভাষা কখনই উঠিবে না,-এই মন্ে উইল্সন্‌ সাহেব 
অক্সফোর্ড হইতে নিম্ব-লিখিত ৪টী শ্লোক লিখিয়া কলিকাতায় 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :-_ 


( ক) 


বিধাত। বিশ্বনিশ্মীত। হংসাস্তৎপ্রিয়বাহনম্‌। 
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্তি স এব তান্‌। 


যাহা কিছু নিরীক্ষণ কর এই ভবে, 
বর্ষার স্স্টির মধ্যে জেনো সেই সবে। 
হংসও হইল তবে ব্রহ্জার রচন, 

পুনশ্চ ব্রহ্মার তাহ হইল বাহন। 
তাই ত ব্রহ্ধার হংস দেখি প্রিয়তর, 
ব্রহ্মা রক্ষা! করিবেন তারে নিরস্তর ! 


( খ ) 


অমৃতং মধুরং সম্যক সংস্কৃতং হি ততোইধিকম্‌। 
দ্বভোগ্যমিদং যস্মাদ্‌ দেবভাষেতি কথ্যতে | 


অমৃত মধুর বসন্ত জানিও সতত, 

তা হ'তে মধুরতর ভাষা সংস্কৃত। 

তাই ত দেবতা-গণ পরম-আদরে 

-স্বৃত-ভাষা-রস পিয়ে প্রাণ-ভারে। 
এই কথা মনে তুমি রেখো! অবিরাম, 

সংস্কৃত পাইয়াছে 'দেবভাষা' নাম! 


৩৪২ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 
€ গ ) 


ন জানে বিদ্যতে ক স৷ স্বাহুতাইত্রৈব সংস্কৃতে। 
সর্বদৈব সমুন্বত্ত যয়া বৈদেশিক! বয়ম্‌ ॥ 


না জানি বা সংস্কৃত ভাষার কি রস, 
এ রস করিলে পান সবাই অবশ। 
আমর! বিদেশী লোক বিদেশে থাকিয়া 
এই রস-পানে আছি উন্মত্ত হইয়! ! 


( ঘ ) 


যাবদ্‌ ভারতবর্ষং স্তাদ্‌ যাবদ্‌ বিদ্ধ্যহিমাচলৌ। 
যাবদ গঙ্গা চ. গোদ। চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্‌ ॥ 
_(হোরেস্-হেম্যান্-উইল্সন্-সাহেবস্থয ) 

থাকিবে ভারত-বর্ষ যতকাল ধরি, 
থাকিবেক যতকাল বিদ্ধা-হিম-গিরি, 


গঙ্গা গোদাবরী নদী যতকাল রবে, 
ততকাল “সংস্কৃত জীবিত রহিবে ! 


যে দিন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অক্সফোর্ডে উইল্সন্‌- 


সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন,। সেই দিনই তদীয় ছাত্র প্রেমচন্ত্র 
তর্কবাগীশ মহাশয়ও লর্ড মেকলে-সাহেবের প্রতি কটাক্ষপাত-পূর্ব্বক 
নিম্-লিখিত ক্সোকটী লিখিয়া উইল্সন্‌ সাহেবের নিকটে অক্মফোর্ডে 


পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ৫-- 


পরিশিষ্ট-শ্লোকা: | ৩০৩ 


গোলশ্রীদীঘিকায়া বন্বিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং 
নিঃসঙ্গে। বর্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গ: কৃশাঙ্গ। 
হস্তং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো 'মেকলে'-ব্যাধরাজ; 
সাশ্রু ব্রতে স ভে! ভো উইলসনমহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥ 


(প্রেমচন্দ্র তকবাগীশশ্য ) 


কলিকাতা-নগরীতে গোলদীঘি-তীরে 
বহুবিধ বুক্ষগণ রহে থরে থরে। 
*সংস্কত-পাঠশালা”-নামক কুরঙ্গ 

রুশাঙ্গ হইয়া তথা রহিছে নিঃসঙ্গ । 
“মেকলে-সাহেব”-নামে এক ব্যাধ-রাজ 
লইয়া শাণিত শর করিছে বিরাজ। 
কুরঙ্গ প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
কহিতেছে অশ্রজল নিক্ষেপ করিয়া,_ 
হায় হায় প্রাণ যায়, ওহে উইল্সন্‌! 
রুপাময়! কৃপা করি” রক্ষ হে এখন! 


উইল্সন্‌ দাহেব, কিছুদিন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশস্সের 
সতীর্ঘ্য ছিলেন, কারণ উভয়েই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
ছাত্র। বাল্যবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের শ্লোকটা পাইয়া তদুত্তরে 
তিনিও নিয়-লিখিত ক্লোকটা লিখিয়া তাহার নিকটে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন £-_ 


৩০৪  উদ্ভট-শ্ল্লোক-মালা 


নিষম্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্দ বহুপ্রাণিনাং 
সম্তপ্তাপি করৈঃ সহত্রকিরণেনাগ্রিস্ফুলিঙোপমৈই | 
ছাগা্ৈশ্চ বিচর্ধ্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ- 
দুর্ধ্বি ন অিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া ছূর্্বলে ॥ (১) 
( হোরেস্-হেম্যান্উইল্সন্-সাহেবস্ত ) 


কি দুর্বল দুর্বা-ঘাস ভাব একবার, 
সহিতেছে দিবানিশি কত অত্যাচার ! 
তাহার উপর দিয়া শত শত প্রাণী 
মাঁড়াইয়া যাইতেছে দ্িবস-যামিনী । 
অগ্রি-সম কর-জাল বিস্তার করিয়া 
দিতেছে প্রচণ্ড স্ুর্ধ্য তাহ ঝলসিয়া। 
মুড়াইয়া খাইতেছে ছাগাদির পাল, 
টাচিয়া ফেলিছে লৌক লইয়া কোদ্দাল। 
দর্ববার অৃষ্টে হায় কত কষ্ট রয়, 
তথাপি তাহার দেখ মৃত্যু নাহি হয়। 
পৃথিবীতে দুর্ববলের না আছে সম্বল, 
একমাত্র বিধাতাই দুর্বলের বল! 


( ২৭ ) 


১৮৫৮ খুষ্টাব্ষে কাউয়েল সাহেব কলিকাতাস্থ সংস্কৃত-কলেজের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহার কিছু পূর্বে দোমনাথ মুখোপাধ্যায় 


১১ ্ শাসপাাপীসিগা পপ পা আবাদি উজ 


৪ ৮১৮ পাপ 2 সা 


(১) পুজ্যপা্ ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাপাগর মহাশয়ের ?নিকট হইতে ৫২ বতলর পূর্বে 
'উদ্ত শ্লোক গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলীম।-_এস্বকার | 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩০৫ 


মহাশয় সরকারী অধ্যক্ষ নিষুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বহুপূর্বব 
হইতেই প্রসিদ্ধ আলঙ্কীরিক ও সাহিত্যজ্ঞ স্থপপ্তিত প্রেমচন্দ্র 
তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কত-কলেজে অধ্যাপনা করিয়৷ আসিতেছিলেন । 
তর্কবাগীশ মহাশয় যখন অলঙ্কার-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন, 
তখন কাউয়েল-সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াও ছাক্রগণের সঙ্গে 
একত্র বসিয়৷ পাঠ শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেন। সাহেব মহোদয়, 
প্রেমচন্দ্রের নিরতিশয় সারল্য ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইস়্া 
তাহার “প্রতি অত্যন্ত শদ্ধাবান্‌ হইয়াছিলেন কিন্তু সোমনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাহেবের নিকটে ছুই 
এক কথ! বলিয়াছিলেন। প্ররেমন্দ্র সরল-স্বভাব ও নিরপরাধ । 
তিনি সাহেবের সম্মুখে দৌষারোপের কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্ট। 
না করিয়া অন্ত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিন সাহেবকে 
মেঘ ও আপনাকে চাতক সাজাইয়। নিম্-লিখিত শ্লোকটা সাহেবের 
নিকটে পাঠাইয়া দিয়ীছিলেন £-- 


ত্বামেবাভ্যুদিতং নিরীক্ষ্য ছুরবগ্রাহোগ্রতাপাকুলঃ 
ক্ষামানুতক্রমণোন্মুখান কথমপি প্রাণানহং ধাঁরয়ে। 
ত্বর্চেদঞ্চসি বারিবাহ বহতো। বাতস্ত ছুৃশ্চেষ্টয়। 
বৈমুখ্যং তদহো ত্বদেকগতিকো! হাহা হতশ্চাতকঃ। 
(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্তয ) 
দুঃসহ গ্রীষ্মের তাপে হইয়া তাপিত 
মোর .ক্ষীণ প্রাণ-বাযু হ'ল ওষ্ঠাগত। 
ছে মেঘ! তোমারি জল খাইব বলিয়া 
প্রাণ ধরে আছি শুধু তোমারে চাহিয়া । 
[ ২০ ] ূ | 


৩০৬ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


হায় যদি তুমি ছুষ্ট বায়ুর ছলনে 
বিমুৎ্টুআমার প্রতি হও হে এক্ষণে, 
তবে আর আশ্রিতের কে আছে আশ্রয়, 
মরিলগু চাতক হায়! মরিল নিশ্চয়! 


(২৮ ) 


গ্রাসদ্ধ আলগ্কারিক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় ১৮২৬. এ্ুষ্টাবে 
নভেম্গর-মাস হইতে ১৮৩১ খুষ্টান্দে ডিসেম্বর-মাস পর্য্যন্ত 
কলিকাতাস্থ সংস্কত-কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খুষ্টাব্ধে জুলাই-মাঁসে স্ায়-শান্ত্রের অধ্যাপক 
নাথ্রাম শাস্ত্রী ৬ মাসের ছুটী লইলেন। অলঙ্কারের অধ্যাপকের 
পদ শুন্য হওয়ায় সংস্কত-কলেজের অধ্যক্ষ হোরেস্‌ হেম্যান্‌ 
উইলসন্‌ সাহেব একদিন কলেজে আসিয়া উপস্থিত লইলেন। 
তখন প্ররেমচন্ত্র স্ায়-শ্রেণীতে বসিয়া ম্ায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে- 
ছিজেন। সাহেব মহাশয় হাসিতে হাসিতে প্রেমচন্ত্রকে বলিলেন, 
“তুমি অদ্য হইতেই অজঙ্কার-শীস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ কর।” 
তখন প্ররেম্চন্ত্র হষ্চিত্বে অধ্যাপনা আরস্ত করিলেন। ১৮৩২ 
খুষ্টাকে তিনি শ্বীয়িভাবে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৪ খুষ্টান্ 
পর্য্যন্ত কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ- 
কালে সংস্কৃত-কলেজে একটি সভা হ্ইয়াছিল। তাৎকালিক অধ্যক্ষ 
ই-বি কাউয়েল সাহেব সভাপতি ছিলেন। প্রেমচন্ত্রের প্রতি 
তাহার নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। . প্রেমচন্দ্রেরে অভাবে 
সংস্কৃত-কলেজের অবস্থা বিরূপ শোচনীয় হইবে, ইহা ভাবিতে 
, ভাবিতে তাহার চক্ষু দিয়া জল আমিল তখন সাহেব মহাশয়, 


পরিশিষ্ট-শ্লেরকাঃ ৩০৭ 


নিয্-লিখিত স্বরচিত দুইটা শ্লোক দিয়া প্রেমচন্দ্রকে অভিনন্দিত 
করিলেন। শ্লোক দুইটী এই ;-_- 


( ক ) 
আশাঃ সর্বাস্তিমিরবলিতা অস্তলীনোহংশুমালী- 
ত্যুৎকগাধোষুকুলিতদৃশোইপ্যাকুলায়া নলিম্যাঃ। 
অস্তঃপুষ্পং প্রতিনিধিরভূৎ স্বর্ণবর্ণাভরেণু- 
শ্চিম্তারূঢ়া বিরহিহৃদয়ে প্রোধিততস্তেব মুত্তিঃ ॥ 


( কাউয়েল সাহেবস্য ) 


চলিলেন অন্তাচলে স্্্য ধীরে ধারে, 
দশ দিকৃ পরিপূর্ণ হ'ল অন্ধকারে । 
ব্যাকুল হইয়া তাই নলিনী এখন 
মনোছুঃখে অধোমুখে মুদিল নয়ন। 
নলিনীর হৃদি রেণু সবর্ণবরণ 
প্রতিনিধি রাখি” স্ুধ্য করিল! গমন। 
বিরহিণী-হৃদি যথা বিরহী প্রবাসী 
রেখে যায় নিজ মৃ্ি-চ্ছায়া দিবানিশি ! 


( খ ) 


অধীয়ানস্তরক্কবিদ্যাং বিদ্যামন্দিরমধ্যগঃ। 
অলঙ্কারাধ্যাপনায়াং উইল্সননিয়োজিতঃ ॥ 


(কাউয়েল সাহেবস্ ) 


৩০৮ | | উদ্তট-শ্লোক-মালা 


ছাত্র হইয়াও সংস্কৃত-কলেজেতে 
হাঁয়-শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে 
অলঙ্কার-শান্স-শিক্ষা-দান করিবারে 
উইল্সন নিয়োজিত করেন তাহারে | 
মন্তব্য । ১৮২৬ খুষ্টাব্বে ২৩ জান্গয়ারী কাউয়েল-সাহেবের জন্ম 
হয়। বাল্যকালে তিনি স্তারু উইপশিয়মূ জোন্সের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি 
পড়িয়া সংস্কৃত-ভাষার প্রতি নিতান্ত অনুরাগী হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাৰ পব্যন্ত হোরেস্‌ হেম্যান্‌ উইল্সন্‌- 
সাহেবের নিকটে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন কণিয়াছলেন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৬৫ খুষ্টাব্দ পথ্যন্ত তিনি সংস্কৃততকলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন । 
কাউয়েল-সাহেব সংস্কৃত-ভাষায় কিরূপ বুত্পন্ন ছিলেন, তাহা 
(ক) সশ্লোকটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পার! যার। শ্লোকটী যেরূপ 
সরল ও মধুর, সেইন্ধপ স্থভাব-ঘটিত ও হ্দয়গ্রাহী। পাঠকগণ 
এখন বুঝিয়া দেখুন, সাহেব হইয়াও কাঁউয়েল এরূপ সুন্দর কবিতা 
লিখিতে পারিতেন। 
( ২৯ ) 
কথিত আছে যে, আলীবদখ খার মৃত্যু হইলে তাহার দৌহিত্র 
সিরাজ-উদ্দৌলা মাতামহের শ্াদ্ধোপলক্ষে হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রাঙ্গণ- 
পণ্ডিত্দিগকে বিদায় দিবার (ইচ্ছা! করিয়াছিলেন। রুষ্ণনগরাধিপতি 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ততৎকালে ব্রাঙ্গণ-সমাজের নেত৷ ছিলেন। সিরাজ 
মুরশিদাবাদ-দরবারে কৃষচন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়। কহিলেন, “রাজা 
রুষচন্দ্র! হিন্দুিগের ন্যায় আমিও মাতামহের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 
বিদ্বা় করিব। তোমরা সংস্কত শ্লোক লিখিয়৷ যেব্ধপে ক্রাহ্ধণ- 
পণ্ডিত-গণকে নিমন্ত্রণ কর, আমিও সেইরূপ করিব। অতএব এক 
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মাসের মধ্যেই শ্লোক লিখিযা আমার দ্ববারে আসিবে, এবং 
কত টাক। খরচ পড়িবে তাহাও বলিবে।৮ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
“যে আজ্া, জাহাপনা 1” বলিয়া চলিয় আসিলেন। গ্প্তিপাড়া- 
নিবাসী ৬বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কুষ্ণচন্দ্রেরে সভা-পণ্ডিত 
ছিলেন। তিনিই নিয়-লিখিত শ্লোকটী রচন1 করিয়াছিলেন £- 


খোদাপাপ্ারবিন্দ দ্বয়ভজনপরো মাতৃতাতো। মদীয় 
আলীবদ্রীনবাবো বিবিধগ্ুণযুতোহল্লামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ | 
মর্ত্যং দেহং জহো স্বং মুনসরমুলুকঃ সীরজন্দৌলনাম। 
যাচেইহং মাং ভবস্তো গলধূতবসনো শুদ্ধতাং সংনয়স্তাম্‌ ॥ 
(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্থ্য ) 


আলীবদ্দী-খা নবাব বাঙ্গালার পতি, 
মহা গুণবান্‌ বলি' ছিল তার খ্যাতি। 
খোদার শ্রীপাদ-পদ্মে মন সপে দিয়া 
পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া 
আলা" “আল্লা” পুণ্য-নাম বলিতে বলিতে 
দেহত্যাগ ক'রেছেন তিনি বিধিমতে । 
শ্রান্ধের সময় তাঁর উপস্থিত প্রায়, 
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণে করিব বিদায়। 

তিনি মাতামহ,_আমি দৌহিত্র সিরাজ, 
গল-লগ্ী-কৃত-বাসে এই ভিক্ষা আজ, 
কূপা করি মোর গৃহে করি” পদার্পণ 
শুদ্ধ করি, দাও মোরে হে ব্রাহ্ষণ-গণ ! 


নীতি-শ্লোকাঃ। 
( ৩০ ) 
মূর্খ লোক বহুবাক্য বলিয়! গর্ধ প্রকাশ করে, কিন্তু বিদ্বান্‌ 
লোক অধিক কথা বলিয়া গর্ব প্রকাশ করে না।_.ইহাই এই 
শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় £₹_ 
সম্পূর্ণকুন্তো ন করোতি শব্দম্‌ 
অদ্ধো ঘটো ঘোষমুপৈতি নৃনম্‌। 
বিদ্বান কুলীনো ন করোতি গর্ববং 
গুণৈবিহীনা বহু জল্পয়স্তি ॥ 


জলপূর্ণ কুস্ত হ'তে শব্দ নাহি সরে, 
কিন্তু অদ্ধজল ঘট মহাঁশব্ করে। 
বিদ্বান কুলীন নাহি করে অহঙ্কার, 
হায় রে মূর্খের কিন্তু মুখখানি সার! 
€( ৩১ ) 
মহাবিদ্বান্‌, অল্পবিদ্বান ও মহামূর্--এই তিন জনের পার্থক্য 
কিরূপ, তাহাই কবি নিক লিখিত ক্পোকে নির্ণয় করিতেছেন :- 


শব্দায়তে শ্রতিকঠোরমলং জলেন 
হীনো ঘটোহদ্ধসলিলাদপি রৌতি ঘোরম্‌। 
পুর্ণোইরবে। ভবতি যৎ তদয়ং বিশেষে! 
বিদ্যাবতোইল্সবিহৃষঃ খলু বাঁলিশন্ত॥ 
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জনশূন্য ঘট কাণ ঝালাপালা করে, 

অর্দজল থাকিলেও কটুরব ধরে। 

কিন্তু যদি সেই ঘট জলপৃর্ণ রয়, 

কিছুমাত্র শব তার কতু নাহি হয়। 

তাই বলি এসংসারে হেন ঘনে লয়, 

এই তিনরূপ ঘটে প্রভেদ যা বয়, 

বিষম গোমূর্২, আর অত্যন্প বিদ্বান্‌, 

পরম পণ্ডিত,_-তিনে তাই বিদামান ! 

6 জি & 
লোকে পুন্রকে “ম্থখের সামগ্রী” বলিয়া থাকে । কি টুক্ষারণে 

তাহাকে প্রকৃত স্থখের সামগ্রী বলা :যাইতে পারে ন।, তাহাই 
এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে £-- 


জ্ঞায়মানো হরেদ্‌ দারান্‌ বর্ধমানো হরেদ ধনম্‌। 
জিয়মাণো। হরেৎ প্রাণান্‌ কথং পুজঃ সুখাবহঃ ॥ 


জননীর প্রাণ হরে জন্মিতে জন্মিতে, 
জনকের ধন হরে বাড়িতে বাড়িতে । 
মরিতে মরিতে হাম অমনি তখন 
জনকের জননীর হুরিবে জীবন । 
পুজরের হইল ষদি হেন ব্যবহার, 
তাহারে স্বখের বস্তব কে বলিবে আর! 
( ৩৩) 
স্পুত্রের কি. কি গুণ থাকে, তাহাই এই গ্লোকে কথিত 
হইয়াছে ১-- ্ 


৪১২ 


 উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


পাত্রং ন তাপয়তি নৈব মলং প্রস্থৃতে 
স্সেহং ন সংহরতি নৈব গুণান্‌ ক্ষিণোতি। ্‌ 
দ্রব্যাবসানসময়ে চলতাং ন ধত্তে 

সৎপুজ এব কুলস্দ্ননি কোইপি দীপঃ॥ 


যে পাত্রে থাকিবে, তাহা তপ্ত নাহি করে, 
কারেও মলিন নাহি করে এ সংসারে; 
নাহি করে কিছুমাত্র শ্রেহের ব্যত্যয়, 

যত গুণ থাকে, তার নাহি করে ক্ষয়; 
যত কিছু সার দ্রব্য হ'লে অবসান, 
কিছুতেই কৃ নাহি হয় অ্রিয়মাণ) 

সদ্ধংশে স্থপুত্র-দীপ কি আশ্চর্য্য হায়, 
নিবিয়াও কভু দেখ নিবিতে না চায়! 


(৩৪ ) 


কুপুত্রের কি কি দোষ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত 


হইয়াছে ১- 


পিজোর্নৈব বচঃ শুণোতি দিবসত্যাগে ব্রজত্যালয়ং 
যাস্তীভিযুর্বিতীভিরধ্বনি মুহুঃ কৌতুহলং বিন্দতি। 
বন্ধ,নামুপদেশবাচি বদতি ক্রোধেকতানং বচঃ 
সাধূন্‌ নিন্দতি ছুর্জনঞ্চ মন্থুতে মিত্রং কুপুজ্রঃ সদ । 


পিতার মাতার কথ গ্রাহ নাহি করে, 
রাত্রিকীলে ঘরে ফিরে সারাদিন রে) 
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সুন্দরী রমণী যত যায় পথ দিয়া, 
রঙ্গভঙ্গ করে তাহাদিগকে দেখিয়া; 
বন্ধু যদ্দি হিত কথা কহে কাছে গিয়া, 
ক্রোধভরে কত কথা দেয় গুনাইয়।; 
দুষ্টের উপরি তুষ্ট, শিষ্টে করে রোষ, 
কুপুত্র হইলে তার এই সব দোষ! 


( ৩৫ ) 
সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্‌ দুইটী কাঁধ্য করা উচিত, এবং 
কোন্‌ ছুইটী কাধ্য করা অনুচিত, তাহাই এই শ্লোকে নিপীত 
হইয়াছে £_ 


দ্বে কুর্্যাদ দ্ধে ন কুর্ধ্যাচ্চ সন্দেহে সমুপস্থিতে। 
কুর্ধযাদ্‌ মৃত্রপুরীবে দে ন কুধ্যাদ্‌ গমনাশনে ॥ 


করিবে ছুইটী কাধ্য সন্দেহ যখন, 

অন্ত ছুটী কাধ্য কিন্তু না করো কখন। 
ইচ্ছ। হ'লে মল-মুত্র ত্যাগ করিবার, 
অমনি করিবে তাহা, বিলম্ব না ভার। 
কিন্তু কভু না করিবে গমন ভোজন, 
এই উপদেশ নিত্য করিবে স্মরণ । 


€॥ ৩৬ ) 


কথিত আছে, একদিন মহারাজ রুষচন্্র, বাণেশ্বর বিদ্ভালঙ্কার 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বলুন দেখি, ঘড়ী দিবানিশি 
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টক্টকু শব্দ করিতেছে কেন?” তদুত্তরে বিদ্যাঙ্গঞ্কার মহাশয় 
এই গ্লোকটী বলিয়াছিলেন :-__ 


অলভ্যং যদায়ুঃপলং ব্বর্ণভারৈ- 
রহো। যাতি দণ্ডো বৃথ। যাতি যাম2। 
দিনঞ্চ ত্রিযাম। প্রমাদানরাণাম্‌ 
ইতীবানিশং ঘোবয়ন্তী ঘটীয়ম্‌ ॥ 


( বাণেশ্বর বিদ্ভালক্কারস্ত ) 


রাশি রাশি স্বর্ণ-মুদ্রা কর বিতরণ, 
তবু পল-মাত্ত আয়ুঃ না হয় বর্ধন । 
কিব! দণ্ড, কি প্রহর, দিবস-যামিনী 
বৃথা যাইতেছে, হায় দেখ মনে গণি! 
ইহাই দ্রেখায়ে দিতে চক্ষের উপর 
টকৃ-টক্‌ শব্ধ করে ঘড়ী নিরস্তর! 


চি 


ভূমগুলের যাবতীগ্ন জীব, জীবন-সংগ্রামে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে 
ইহাই এই শ্োকের ফলিতার্থ £-- 


ভেকো। ধাবতি তঞ্চ ধাঁবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি 
ব্যাধে ধাবতি কেকিনং বিবিধশাদ ব্যাস্োহপি তং ধাবতি। 
স্বব্বাহারবিহারসাধনবিধো সর্ধে জন! ব্যাকুলাঃ 
কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ. কেনাপি নে! দৃশ্তাতে ॥ ॥ 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩১৫ 


ভেকের পশ্চাদ্‌-ভাগে ছুটিতেছে ফণী, 
ময়ূর ফণীর পিছে ছুটিছে তখনি; 
মঘুরের পিছে ব্যাধ ছুটিছে সত্বর, 
ব্যাধের পিছনে ব্যান ছুটে নিরন্তর; 
সাধিবারে নিজ নিজ আহার বিহার 
এ সংসারে সকলেই ব্যস্ত অনিবার। 
পশ্চ।তে রয়েছে যম কেশ-গুচ্ছ ধরি, 
হায় রে কেহই ইহ! না দেখে বিচারি?! 
( ৩৮) 
বগ্ন কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভঙ্গ ও মস, এই পঞ্চ জীবের? 
প্রত্যকেই এক এক ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়। প্রাণত্যাগ করে, 
তখন যে স্থুহুর্জয় পঞ্চ ইন্্রিয় একত্র হইয়া একটা ম্‌নুষ্যের প্রাণ 
সংহার করিবে, তাহ। আর বিচিত্র কি! ইহাই কোন কবি 
নিমব-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন £- 


কুরঙ্গমাতঙ্গপত্জভূঙ্গ- 

মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। 

একঃ প্রমত্ত্ো ন কথং হতঃ স 
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ 


শ্ররতি-সথথ হেতু মৃগ প্রাণত্যাগ করে, 
স্পর্শ-সখ হেতু হস্তী প্রাণে যায় ম'রে। 
দৃ্টি-হথ হেতু মরে পতঙ্গের দল, 
দ্রাণ-ন্থখ হেতু মরে ভ্রমর সকল। 


৬১৬ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


আস্বাদন-হ্ৃখ হেতু মতস্তগণ মরে, 

হায় রে ইন্রিয়-স্থখ! বলিহারি তোরে ! 
এ সংসারে এক এক ইন্দ্রিয় যখন 

নষ্ট করে এক এক জীবের জীবন, 
তখন যে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দুর্জয় 

এক নরে বিনাশিবে, তাহে কি বিম্ময়! 


( ৩৯ ) 


যখন কোন মহাত্সা লোক, অন্য কোন মহাত্মা লোকের 
আশ্রয়ে গমন করেন, তথন শেষোক্ত মহাত্া লোক পূর্বোন্ত 
মহাত্মা লৌককে মাথায় তুলিমা। রাখেন। কিন্তু যখন শেষোক্ত 
মহাত্মা লোক পূর্বোক্ত মহাত্মা লোকের আশ্রয়ে গমন করেন, 
তখন পুর্বোক্ত মহাত্মা লোক শেষোক্ত মহাত্মা লোককে 
শিরোধাধ্য করিয়া রাঁখেন। রেফের সহিত মহাতআ্মার তুলন। 
করিয়া কবি এই শোক রচনা করিয়াছেন £-_ 


যাতঃ পরেণ ম্বশিরে বিধার্যতে 

য আগতে সন্ম নিজং নতঃ স হি। 
প্রায়; পরস্ত দ্দিগুণত্বমীহতে | 
রেফেণ তুল্যো হি মহাত্মপুরুষঃ ॥ (১) 


লর নস 


(১ টিপ্লনী-অকারাস্ত “শির”-শবব দেখিতে পাওয়। বায়। “পিং দদ্যাদ্‌ 
গয়ূশিরে” | “শিরোবাচী শিরোইদস্তো রঙ্জোবাচী রজস্তখা”--ভামুদিদীক্ষিত 
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রেফ গিয়া যে বর্ণের আশ্রয় লইবে, 
অমনি সে বর্ণ তারে মাথায় রাখিবে। 
রেফের আশ্রয়ে কিন্তু যে বর্ণ আপিবে, 
রেফ নীচে থাকি” তারে মাথায় তুলিবে। 
যখনি বসিবে রেফ মাথায় যাহার, 

দ্বিগুণ করিবে প্রায় অনস্থ! তাহার; 

তাই বলি, এ সংসারে মহাত্মা ঘে জন, 
তাহার অবহ্থ। হয় রেফের মতন! 


৪. ২ এ 


গুণী লোকই গুণীর গুণ বুঝিতে পারেন, কিন্ক্ব নিগুণ লোক 
গুণীর গুণ বুঝিতে পারে নী ইহাই এই আ্পোকের কলিতার্থ ১ 


সংগৃহাতি গুণী গুণং হি গুণিনো গৃহাতি তং নাগুনী 
দুরারণ্যনিকেতনোহপি মধুপো প্রাপ্যেব তৎ পন্কজম্‌। 
তৎক্ষৌদ্রং পরিমেবতে হি নিতরামাকণমুৎকষ্টিতো 
ভেকন্তশ্নিকটস্থিতোইপি নিয়তং খাদত্যহে! কর্দমম্‌ ॥ 


গুণীই গুণীর গুণ বুঝে বিলক্ষণ, 

অগুণী গুণীর গুণ ন! বুঝে কখন। 

দূর বন হইতেও ভ্রমর আসিয়া 

পদ্ম-মধু টুকু খায় আকঠ পুরিয়।। 

কিন্ত কি আশ্চধ্য হার, দেখ এ সংসারে, 
নিকটেও থেকে ব্যাড কাদা খেয়ে মরে! 


রঙে 
২ 
্ 


উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
(৪১ ) 


কিরূপ ছাত্রকে গুরুর শিক্ষাদান করা উচিত ও অনুচিত, 
তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে £- 


যশ্চাজ্র; শ্রুতমাত্রমর্থমখিলং গৃহ্থাতি স শ্রাণ্যতাং 

যো বেত্তি দ্বিরুদান্ৃতং কৃতফলং তত্রাপি বক্ত্রচঃ। 

য্ত স্পষ্টমনেকশোইপ্যভিহিতং নাবৈতি লেখ্যার্থতাং . . 
ধিক্‌ তং তৎপিতরো ধিগেব নিতরাং ধিক তদগুরুং গদি ভম্‌ ॥ 


যে ছাত্র শুনিবামাত্র অর্থ বুঝে মনে, 
তাহারেই শিক্ষা দ্রিবে বিশেষ যতনে । 
যে ছাত্র ছু-বার শুনি অর্থ বুঝে লয়, 
তাহাকেও শিক্ষা দ্েওয়! উচিত নিশ্চয়। 
বার বার স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রেও শ্রবণ, 
যে ছাত্র প্রকৃত অর্থ না বুঝে কথন, 
ধিক সেই ছাত্র, ধিক মাতাপিতা তাঁর, 
আর শত ধিকৃ তার গর্দভ মাষ্টার! 


(৬:৪২ ) 


বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে মধাস্থ রাখা কর্তব্য। মানুষ 
যতই শুচি ও গুণবান্‌ হউক না কেন, যদি তাহার স্বভাব অত্তি 
লঘু. হয়, তাহা হইলে তাহাকে কদাপি মধ্স্থ মানিতে নাই। 
তাহাকে মধ্যস্থ মানিলেই পরিণামে বিপদ্‌ আসিয়া উপস্থিত হইবে | 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩১৯ 


মাছ ধরিবার ফাত্নার উদাহরণ দিয়া ইহাই কবি এই শ্রোকে 
বহিতেছেন 2 


প্রকৃতিলঘোৌ মধ্যস্তে 

গুণিনি শুচাবপি ন বিশ্বাসঃ। 
বোধয়তি বেধকালং 
ভাসিতরণ্ডো হ মীনহ্য ॥ 


মধ্যস্থ মানিতে যদি হয় প্রয়োজন, 
বিশেষ বিচার তুমি করিবে তখন। 
যতই হউক লোক শুচি গুণী আর 
কিন্তু যদি দেখ লঘু স্বভাৰ তাহার, 
কিছুতেই তারে নাহি করিও বিশ্বাস; 
বিশ্বাস করিলে শেষে হবে সর্বনাশ 
ফাত্নার মৃত আর কে আছে কোথায়, 
বিশ্বাস-্ঘাতক হেন মধ্যস্থ ধরায়? 
ফাতৎ্না পরম শুচি, জলে তার বাস, 
বহুগুণে বিভূঘিত রহে বারমাস। 
কিন্ত অতি লঘু বলি' জলের ভিতর 
কিছুতেই না৷ থাকিয়া ভাসে নিরস্তর। 
মানুষ ধরিতে মাছ বসে আছে স্থলে, 
খেলা করিতেছে মাছ জলে কুডূহলে। 
টোপ. ধরে গিয়া মাছ হায় রে যখন, 
ত্যজিয়! তাহার পক্ষ অমনি তখন 


৩১০  উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


সেই মানুষের পক্ষ করি বলবান্‌ 
ঘাড় নেড়ে ইষারায় বলে “মার টান?! 


( ৪৩ ) 


'অন্রচিস্তা থাকিলে পুরুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি কিরূপ লোপ পাইয়া! 
যায়, তাহাই কবি কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে কহি্জেছেন £-- 


তাবদ্‌ বিদ্যাইনবদ্য| গুণগণমভিমা শৌধ্াগান্তীর্ঘ্যবীরধ্যং 
স্বস্থানে সব্বশোভা পরগুণকথনে বাকৃপটস্তাবাদব। 

যাবৎ পাঁকাকুলাভিঃ ন্বগৃহযুবতিভিঃ প্রেবিতাপত্যবন্তুণদ্‌- 
ধে বাবা নাস্তিতৈলং ন চ লবণমপীত্যাদিবাচাং প্রচার? ॥ 


তত দিন পুরুষের বিদ্যা শোভা পায়, 
তত দিন গুণ তার শোভে এ ধরায়; 
তত দিন শোৌধ্য বীধ্য গাম্ভীধ্য তাহার, 
তত দিন গৃহ তার শোভার আধার; 
তত দিন পর-গুণ করিতে কীর্তন 

শত মুখে রত থাকে নিত্য সেই জন,__ 
যত দিন তার পুত্র কিংবা কন্তা গিয়া 
না করে পাগল তারে ইহা শুনাইয়া,_- 
“শুন বাবা! আমি এই করি নিবেদন, 
মা আমার হ'তেছেন বড় জালাতন, 
তেল নাই, মুণ নাই, কিছু নাই ঘরে, 
গিয়া দেখে এস বাবা। অন্দর-ভিতরে !” 


পরিশিষ্-শ্লোকাঃ ৩২১ 
(৪৪ ) 


প্রেমের শ্বরূপ কি, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :-- 


দৃঢ়; প্রেমা ভগ্ঃ সদসিরিব সন্ধিং ন লভতে 
লভেতাপি প্রায়: স্থলতি বন্যত্বৈরপি ধৃতঃ । 

স্থলেন্সো বা সাম্ং ন ভজতি ভজেদ্‌ বা চ্যুতিভয়ং 
চাতাশঙ্কা ন স্তাৎ স্মৃতিমুপগতোইপি ব্যথয়তি ॥ 


একবার দৃঢ় প্রেম যদি ভেঙে যায়, 

অসি সম যোড়া আর নাহি লাগে তায়। 
যোড়। লাগিলেও তাহা, যতন করিয়া 

রাখিয়া দিলেও, তাহা যাইবে খসিদা। 
খপিয়াও নাহি যায় যদিও কখন, 

ঠিক যোড়া নাহি লাগে পূর্বের মতন। 

ঠিক যোড়া লাগিলেও তবু ভয় তায়,__ 
পাছে বা আবার সেই ঘোড়। খুলে যায়! 
সে ভয় না থাকে যদি, আছে এক কথা, 
সেই গ্রেম মনে হ'লে প্রাণে বড় ব্যথা! 


(৪৫ ) 


যে সকল স্ত্রেণ পুরুষ শ্রীমতীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহে বসিক্কা 
থাকেন, তীহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিয়া কবি 
কহিতেছেন :-_ ৃ ্‌ 
[২১] 


৩২২ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


আলোকী গুগুজন্পী চ বন্দী ক্ষিতিবিদারকঃ। 
গ্রামনিন্দী সভাকারী প্রবাসী বিস্তবঞ্চকঃ ॥ 
ধ্মদেষ্যুপবাসী চ স্বয়ং পক্তাত্মঘাতকঃ। 
এতানি মাসচিহ্চানি স্ত্রশোনাং হি প্রচক্ষতে ॥ 


শুধু সেই মুখখানি দেখিছে সতত, 
কাণে কাণে ফুস্-ফাস্‌ করে অবিরত, 
বন্দি-ভাবে যোড় হাতে সদাই দাড়ায়, 
কথায় কথায় যেন মেদিনী ফাটায়, 
গ্রামে লোক নাই বলি; কত নিন্দা করে, 
লোক ডেকে জড় করে বাড়ীর ভিতরে; 
আছে আছে ব'লে উঠে১যাব দেশ ছেড়ে, 
টাকা কড়ি দেছে যাহা, নিতে যায় কেড়ে, 
_ শুধু বলে, পৃথিবীতে ধশ্ম নাই আর, 
অনাহারে কত দিন কেটে যায় তার, 
কখন স্বয়ং অন্ন পাক করি খায়, 
আত্মঘাতী হতে যায় কথায় কথায়। 
হায় রে সংসারে স্ত্েণ হয় যেই জন, 
থাকিবে তাহার এই বারটী লক্ষণ! 


(৪৬ ) 


ধনী লৌকের বাটাতে দরিদ্র লোক ভিক্ষা! করিতে ষাইলে, 
তাহাকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহাই কৰি এই 
শ্লোকে কহিতেছেন £-- | 


পরিশিশ্ট-শ্লোকাঃ | ৩২৬ 


নিদ্রাতি স্বাতি তূঙক্তে চরতি কচভরং শোধয়ত্যন্তরাস্তে 
দীব্যত্যক্ষৈরে্ন চায়ং গদিতুমবসরঃ সায়মায়াহি যাহি। 
ইত্যুব্দতৈঃ প্রভূণামসকৃদধিকৃতৈর্বারিতান্‌ দ্বারি দীনান্‌ 
অস্মান্‌ পশ্ঠান্ধিকন্যে সরসিরুহরুচামস্তর্গৈরপা্গৈঃ ॥ 


(প্রেমচক্্র তর্কবাগীশশ্্য ) 


নিত্রা যেতেছেন প্রভু, বসেছেন আনে, 
খেতেছেন, ভ্রমিছেন প্রমোৌদ-কাননে, 
চুলের কেয়ারি ল'রে আছেন বিরলে, 
এখন আছেন তিনি অন্দর-মহলে, 
দাবাখেল। লয়ে তিনি ব্যস্ত এ সময়, 
কোন কথ কহিবার এ সময় নয়, 
সন্ধ্যার সময় এস, যাও ত এখন, 

তার পর যাহা হয়, হইবে তথন,_ 
এরপে প্রহরি-গগ চটিয়! উঠিয়া 

লাঠি লয়ে দ্বার হ'তে দেয় তাঁড়াইয়া । 
ওম লক্ষি! ভিক্ষা এই দরিদ্র জনার, 
পন্মনেত্র ফিরাইয়া চাহ একবার ! 


68৭ ) 


জর-গ্রস্ত লোকের যে মস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, 
ধনবান্‌ লোকেরও সেই সমস্ত লক্ষণ সর্বদাই বিছ্যমান থাকে । 
কোন কবি এই ঙ্লোকে শ্রিষ্টভাবে উভয়ের সাদৃশ্য 
দেখাইয়াছেন ২ | তর 


৩২৪ .. উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


ভক্তে দ্বেষো জড়ে প্রীতিরূচিতং গুরুলজ্ঘনম্‌। 
মুখে চ কটুতা নিতাং ধনিনাং জ্বরিণামিব ॥ (১) 


( আননাবদ্ধি্য ) 


পরম-বিদ্বেষ-ভাব ভক্তের উপর, 

জড়ের (জলের) উপর মহাগ্রীতি নিরস্তর; 
গুরু-লজ্বনেও নিত্য পরম পটুতা, 

মুখের ভিতর সদা বিষম কটুতা, 

কিবা ধনী জন, কিবা জ্র-গ্রস্ত জন, 


উভয়েরি হয় এই সমস্ত লক্ষণ! 


(৪৮ ) 


কথিত আছে, এক দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় সভাপগ্ডিত 
গুপ্তিপাড়া-নিবাপী ৬বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়। 
এক সরোবরের তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে স্থানে একটী 
্রন্ফুটিত পদ্ম দেখিয়া মহারাজ কহিলেন, *বিদ্যালঙ্কার মহাশয়! 
এমন দুইটী শ্লোক বলুন, যাহার একটীতে পদ্মপত্রের প্রশংসা ও. 
অন্তটাতে পন্মপত্রের নিন্দা থাকিবে |» বিদ্যালঙ্কার মহাশয় 
তৎক্ষণৎ এই দুইটা শ্লোক তাহাকে শুনাইয়াছিলেন £-- 

(১) ব্যাখা।। (জ্বরীর পক্ষে) ভক্ত-ভাত; জড়--জল ; গুরুলজ্বন-- . 
দীর্ঘ উপবাস; কটুতাঁ_অপ্রিয় আন্বাদন। (ধনীর পক্ষে) ভত্ত-- অনুগত গন, 
জড়-মূর্ঘ ; গুরুলত্বন-গুরু জনের অবমানন! ১ কটুত1-_অপ্রিয় কথা 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩২৫ 
( ক) পদ্ম-পত্রের প্রশংসা । 


হে পাগ্মনীপত্র ভবচ্চরিত্রং 
চিত্রং প্রতীমে! বয়মত্র কিঞ্চিৎ । 
ত্বং পঙ্কজন্মাইপি যদচ্ছভাবা- 
দরপি স্প্রশস্তশ্ু ন পঙ্কসঙ্গি ॥ 


( ৬বাণেশ্বর বিছ্যালঙ্কারস্ত ) 


শুন হে পদ্মিনী-পত্র ! চরিত্র তোমার 
রম্য বপি সবে মোরা করিব স্বীকার, 
পঙ্ক হইতেও জন্ম করিয়! গ্রহণ 

যেরূপ ভাবেই তুমি থাকহ যঘন, 
পক্ষের সংসর্গে জল থাকে অনিবার, 
তাই নাহি স্পর্ণ কর তারে একবার ! 


(খ) পন্ম-পত্রের নিন্দা। 


রে পদ্মিনীদল তবাত্র ময়। চরিক্ং 

দৃষ্টং বিচিত্রমিব যদ্‌ বিদিতং ঞবং তুৎ। 
যৈরেব শুদ্ধদলিলৈঃ পরিপালিতস্ত্বং 

তেভ্যঃ পৃথগ, ভবপি পঙ্কভবোহসি যস্মাৎ ॥ 

( শাজধরস্ ) 


শুন ওরে পন্ম-পত্র! তোমার চরিত্র 
যা শুনেছি, যা দেখি, সকলি বিচিত্র, 


৩২৬ উতদ্তট-শ্লোক-মালা 


আজন্ম ধরিয়! তুমি যে নির্মল জলে 
পালিত হইয়া নিজ কাধ্য উদ্ধারিলে, 
সে নির্শল জলে, আজ সময় পাইয়া, 
পৃথকৃ করিয়া দাও;কিছু না ভাবিয়া ! 
পস্কে জন্ম হইয়াছে যখন তোমার, 
তোমাতেই সাজে হেন বিচিত্র ব্যাপার ! 


( ৪৯ ) 


বকশ্ধার্িক লোকের অবস্থ। কিরূপ, তাহাই এই ঙ্োকে 
কথিত হইয়াছে £-_ 


ন ভ্রণাং স্কুরণং ন চঞ্চুচলনং নে চুলিকাকম্পনং 
ন গ্রীবাচলনং মনাগপি ন যৎ পক্ষদ্বয়োৎক্ষেপণম্‌। 
নাসাগ্রেক্ষণমেকপাদদমনং কষ্টেকনিষ্ঠং পরং 

যাবৎ তিষ্ঠতি মীনহীনবদনস্তাবদ্‌ বকস্তাপসঃ ॥ 


ভুরু ছুটী নাহি নড়ে, ঠোট না কাপায়, 
মাথায় যে শিখা রয়। না কাপায় তায়; 
ঘাড় না ফিরায়, ডানা মেলিতে না চায়, 
দৃষ্টিখানি রেখে দেয় নাকের ডগায়; 
একথানি পদ তুলি দীড়াইয়া রয়, 
তাহাতে যে কত কষ্ট, কে করে নিয় ১ 
যতক্ষণ মুখে মাছ না রাখে পুরিয়া, 
ততক্ষণ থাকে বক তপস্বী সাজিয়া 
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( ৫৭ ) 


কোন কবি কৌতুক-সহকারে স্বীয় ভৃত্যের গুণগ্রাম বর্ণন 
করিতেছেন :-- 


আহ্বানেষু গৃহীতমৌননিয়মঃ স্তেয়ব্রতে দীক্ষিত: 

পঙ্থুঃ পর্যটনে নিরস্তরমৃষাজল্পে তু পঞ্চাননঃ। 
নিদ্রায়াং খলু কুস্তকর্ণবিজয়ী হস্তী তথা ভোজনে 
কোলঃ শৌচবিধাবহে! বুগ্রণঃ প্রাপ্তো ময় কিস্করঃ। 


ডাকিলে পোড়ার মুখে কথা নাহি সরে, 

বেমালুম চুরি করে চক্ষের উপরে, 

কোথাও যাইতে হলে খোঁড়া হয়ে যাঁয় 

মিথ্যা কথ। রহিয়াছে জিবের ডগায়। 

ঘুম দে'খে কুস্তকর্ণ হতেন অবাক্‌, 

খোরাক সহজ নয়, হাতীর খোরাক। 

শুকরের মত ঠিক আচার তাহার, 

কত যে তাহার গুণ, কি কহিব আর! 

কত পুণ্য করিয়াছি জন্ম-জন্মাস্তর, 

তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর ! 

| (৫১ ) 

একটী চাঁতক-পক্ষী মৃতপ্রায় হইয়া উর্ধমুখে গঞ্গাবক্ষে. ভাগিয়া 

যাইতেছিল। তদ্দর্শনে কোন কবি সেই চাতককে একবিন্দু 
গঙ্গাজল পান করিয়া জীবন সার্ক করিতে অন্থরোধ করিলে 
চাতক-পক্ষী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল । নিম্ন-লিখিত স্লোকে 


৩৯৮ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


কবির উক্তি ও চাতকের প্রত্যুক্তি বণিত হইয়াছে। বংশের 
স্থনাম রক্ষা করাই জন্তানের উচিত, ইহাই এই খ্োকের 
ফলিতার্থ ₹₹_ 


রে রে চাতক পাতিতোইসি মরুতা গঙ্গাজলে চেত্বদ! 
পেয়ং নীরমশেবপাতকহরং কাশ পুনজাবনে | 
মৈবং ব্রুহি লঘীয়সো যমভয়াছদ্গ্রীবতামুজ্বাতা 
গঙ্গাম্তঃ পিবতা ময়া নিজকুলে কিং স্থাপ্যতে হুশ? ॥ 


কবি-_রে চাতক । পড়িয়াছ যদি গঙ্গাজলে, 
বিন্দুমাত্র কর পান মরিবার কালে। 
পাপ-তাপ যম-ভয় থাকিবে না আর, 
পক্ষি-জন্ম নাহি হবে;_-পাইবে উদ্ধার ! 

চাতক--বারংবার এ কথাটা বলো না আমায়, 
গঙ্গাজল খাই যদ্দি,_কিবা ফল তায়? 
মাথা হেট কেবা কোথা বংশে মোর করে? 
তাই বলি কেন তুচ্ছ যম-ভয় তরে 
পঙ্গাজল পান হেতু মাথা করি” হেট 
ভরাইতে যাব আমি এই পোড়া পেট? 
যে কুলে কলঙ্ক নাই, সদাই সুনাম, 
সে কুলে রাখিয়া যাৰ কেন বা ছুনর্ম ? 


হার. নিজেরা 


আদরস-শ্লোকাঃ 


(৫২ ) 
সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে কাহারাই বা বিরহ-ছুঃখে ছুঃখী 
এবং কাহারাই বা মিলন-কুখে স্বখী হয়, তাহাই কবি এই 
শোকে বর্ণন করিতেছেন £- 


ঈষনুদ্রিতমন্ত্জং কুমুদিনী কিঞ্চিৎ সমুল্লাসিনী 
চল্ণী চক্রবিয়োগিনী পতিভয়াদ্‌ বাল! বধুস্্রীসিনী 
যূনী বেশবিধাযরিনী বিরহিনী নেত্রাস্থুসংবাহিনী 
ভানৌ যাতি নগেন্দ্রকোণকুহরে পশ্যামি চেত্যভূতম্‌। 


দিনমণি চলে যায় কে আর রাখিবে তায় 
মনোছুঃখে কমলিনী মুদিছে নয়ন । 

বহু বিচ্ছেদের পর আমিতেছে নিশাকর 
মহানন্দে কুমুদিনী খুলিছে বদন। 

দিবসের সুখ যত | এখনি হইবে হত 
এই ভয়ে চক্রবাকী প্রাণে মরে রয়। 

যেতে হবে পতিপাশে কি ঘটিবে সহবাসে 
বালিকা বধূর এই হইতেছে ভয়। 

সাজ সজ্জা নানা মত] করিছে যুবতী যত 


সহবাসে ভুলাইতে যুবকের মন। 


৩৩০ উদ্তট-শ্লোক-মালা 


এ পোড়া কপালে হায় নাহি আর পাব তায় 
এই ভেবে বিরহিণী করিছে রোদন । 

সন্ধ্যাকাল যবে আসে, কেহ কাদে, কেহ হাসে, 
বিধির বিচিত্র লীল| কে বুঝিতে পারে । 

কারে! ভাগ্যে মহান্থখ কারো ভাগ্যে মহাছুখ 
স্থখ দুঃখ 'এসংলারে চক্রবৎ ফিরে । 


( ৫৩ ) 


ভারতবর্ষের কোন্‌ প্রদেশের রমণীগণের কোন্‌ অঙ্গ নর্ববাপেক্ষ। 
মনোহর, তাহাই কবি এই শ্লোকে নিদ্দেশ করিতেছেন £ 


দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং স্বললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং 
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে স্ঘনঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে । 
বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে 
কর্ণাটানাং কটো চ স্ফরতি রতিপতিগুর্জরীণাং স্তনেইসৌ ॥ 


কোথায় কি মদনের অতি প্রিয় স্থান, 
এই কবিতায়, মিলে তাহার প্রমাণ ! 
গৌড়-দেশ-নিবাসিনী নারীর দশন; 
উড়িষ্যার রমণীর স্থরম্য জঘন; 
তৈলঙ্গ-নারীর রম্য নিতণ্ব-প্রদেশ, 
কেরলীয়-রমণীর ঘন-শ্তাম কেশ, 
কর্ণাট-নারীর কটি পরম শোভনঃ 
গুর্জর-নারীর ঘন পীনোন্নত স্তন; 


পরিশিষ্ট-প্লোকাঃ ৩৩১ 


মথুরার রমণীর বাক্য মনোহর, 
মিথিলার রমণীর কটাক্ষ সুন্বর! 


(৫৪ ) 


চন্দ বিরহিণীর পরম শক্র। তাই বিরহিণী ক্রোধভরে চক্দ্রকে 
লক্ষ করিয়া কহিতেছেন £ 


ন যাতশ্চ্ণত্বং কথমহহ পাথোধিমথনে 

ন বা ভন্মীভূতঃ স্মরবিজয়িনো নেত্রশিখিনা | 
স্বধাংশো স্বর্ভানোরপি চ কবলাজ্জীবসি পুন- 
ছরাত্মা দীর্ঘাযুর্ভবতি কলিকালস্তয মহিম! ॥ 


হার রে হইল যবে সমুদ্র-মস্থন, 

চূর্ণ নাহি হলি চন্দ্র! তুই রে তখন! 
মদন হইল ভন্ম হর-নেত্রানলে, 

পুড়ে ছাই হলি নাই থাকি' তার ভালে । 
দুরস্ত রাহুর মুখ হইতে ফিরিয়! 

এখনেো৷ আছিস্‌ তুই প্রাণেতে বাচিয়া ! 
এ সংমারে বহুদিন বাঁচে দুষ্টু জন, 
কলির মহিমা ইহা, বুঝি এখন! 


(৫৫ ) 
কোন এক বিরহিণী রমণী চত্্র4কিরণে নিরতিশয় সস্তাপতা 


হইয়া বিদেশ-গত পিকে নিয়"লিখিত শ্লোকটা লিখিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন £- 


৩৩২ টন্তট-শ্লোক-মালা 


বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধে। 
তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ। 
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ 
করা হিমাংশোরপি তাপয়স্তি ॥ 


প্রাণনাথ 1 রাখ মোর এই নিবেদন,__ 
কিছুদিন সেই দেশে করহ যাপন । 

এ দেশে বসতি কর। হলো বড় দায়, 
হিমাংশুর কর হেথা দহিছে আমায়! 


| ( ৫৬ ) 
উল্লিখিত শ্রোকটা প্রাঞ্ধ হইয়া বিদেশ-গত পতি বুঝিতে 
পারিলেন যে, তাহার রমণী তাহার বিরহে নিতাস্ত কাতর 
হইয়। চক্র-কিরণের দাহিকা শক্তি অনুভব করিতেছেন। তখন 
তিনি রমণীর ভ্রাস্তি-দুরীকরণ-চ্ছলে এই শ্লোকে স্বীয় নিদারুণ 
বিরহ-যস্ত্রণা জ্ঞাপন করিতেছেন 7-- 


নৈতৎ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কনীয়ং 
কর হিমাংশোরপি তাপয়স্তি। 
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং 

তত্র স্থিত ত্বং পরিতাপিতাইসি ॥ 


হিমাংশুর হিমকর দহিছে তোমায়, 

এরূপ আশ্্ধ্য কথা শুনা নাহি যায়! 
তোমার বিরহানলে হৃদয় আমার 

এত তপ্ত হইয়/ছে,- সীমা নাই তার। 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩৩৩ 


তাই প্রিয়ে! থাকিয়াও দূরে সাতিশয় ৮ 
সেই তাপে তপ্ত তব হ,য়েছে হৃদয়! 
( ৫৭ ) 
নবোটঢ়া বধূর স্বভাব কিরূপ, তাহাই এই গ্সোকে বণিত 
হইয়াছে £-- 
হস্তে ধৃতাঁপি শয়নে বিনিবেশিতাপি 
ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তম্‌। 
জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা 
যঃ পারদং স্থগয়িতুং ক্ষমতে করেণ ॥ 


বালিকা-বধূর ভাব অতি চমৎকার, 

যে ঠেকেছে, সেই জানে তাঁর বাবহার । 

হাতে পায়ে ধর আর বিছানায় লও, 

কোলেও ধরিয়া রাখ,_নাহি বাগ পাও । 
বালিকা-বধূরে ঝাগে আনা বড় দায়, 

পারাকে ধরিতে পারা কোথা শুনা যায়! 

(৫৮ ) 
কোন কবি এই শ্লোকে যুবতী রমণীকে কুরুক্ষেত্রের সহিত 
তুলনা করিতেছেন :-- 


পার্থ নাঁজ্জুনতাং জহাসি নয়নে মধ্যে তথা কৃষ্ণতাং 
দ্বে রূপে দধতাইমুনা বিরচিতঃ কর্ণেন তে বিগ্রহ; । 
তৎ কষ্ণানর্জ্কর্ণবিগ্রহবতী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্রতাং 

যাতাহসি ত্বদবাপ্তিরেব তরুণি শ্রেয় কিমন্ৎ পরম্। 


৩৩৪ উতদ্তট-শ্লেক-মালা 


এই নিবেদন করি, শুন লো রমণি ! 
তৃমি কুরুক্ষেত্র-ধাম,_-হেন মনে গণি। 
নয়নের চতুর্দিকে দেখি অজ্জনতা, 
মধ্যভাগে দেখিতেছি সদাই কুষ্ণতা ; 
সদা এই ছুটা রূপ করিয়া ধারণ 

কর্ণ সনে ঘন্দ করে তোমার নয়ন, 
কৃষাজ্জুন-কর্ণ লয়ে বিগ্রহ তোমার, 
তুমি পুণ্য কুরুক্ষেত্র,-_বুঝিলাম সার। 
তোমারে পাইলে মোর কুরুক্ষেত্র-ফল, 
যত কিছু অন্য তীর্থ সকলি বিফল! 


(৫৯ 9) 
এ জগতে অনেক ধন্ুর্ধর আছেন বটে, কিন্তু মদনের মত 


ধঙ্ুর্ধর আর নাই। ইহার কারণ কি, তাহাই কবি এই শ্লোকে 
কহিতেছেন 2-- 


একং বস্তু দ্বিধা কর্ত,ং বহবঃ সম্তি ধন্বিনঃ। 
ধন্বী স মার এবৈকে। দ্ধয়োরৈক্যং করোতি যঃ॥ 

এক বস্ত্র ছুই খানা ক'রে দেয় বাণে, 

কত শত ধনুদ্ধর হেন ত্রিভুবনে। 

ধন্য হে মদন ! তব বলিহারী শরে, 

ছুই খানা কাটা বস্ত একখানা করে? 

৬০ ) | ্‌ . 

শ্রীকষ্চের বিরহে বুন্দাবনে রাধিকার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ 


৩৩৫ 
তাহাই উদ্ধব নিয়-লিখিত গ্নোকে শ্রীকচের নিকটে 
ফরিতেছেন )-- 


বর্ণন। 
যস্তাং যন্তাং ভবতি হি তিথেঁ মাংসলাংসঃ শুধাংশু- 
স্তস্তাং তস্তযাং রতিরসময়ী ক্ষীয়তে সা মৃগাক্ষী । 

মন্যে ধাতা রচয়তি বিধুং সারমাকৃষ্য তস্তা- 


স্তস্মাদ্‌ যাবন্ন ভবতি তিথিঃ পূর্ণিমা তাবদেহি ॥ 


যেই যেই তিথিতেই বাড়ে চাদখানি, 
সেই সেই তিথিতেই তোমার মানিনী, 
রতিরস-বিরহিতা বাঁধিকা সুন্দরী 
ক্ষীণ হ'তেছেন দেখি বহুদিন ধরি? । 
বোধ হয়, শ্রীমতীর সার টুকু নিয়া 
চাদখানি গড়ে বিধি বিরলে বসিয়া । 
পৃথিমার আগে তাই, শুন হে শ্রীহরি! 
শ্রীমতীকে দেখে এস বিলম্ব না করি৷ 
( ৬১ ) 
কোন বিরহিণী রমণী মদনকে নিন করিয়া কহিতেছেন :-- 
মনোবন্ধো দত্তঃ প্রিয়তমমনোহমূল্যবস্থনা 
স্মরঃ সাক্ষী লভ্যং প্রতিদিনমিদং নৃতনবয়ঃ। 
ন লন্ধং তদ্‌ বিভ্তং নিজমপি গতং যাতু যদদভৃ- 
দহো। সাক্ষী কন্মান্সিরবধি জনো মাং ব্যথয়তি ॥ 


প্রিয়তম-মনোরূপ মহামুল্য ধন 
পাই বলিয়া! মোর বাধা দিচ্ছ মন। 


৩৩৬ _.. উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


প্রতিদিন বৃদ্ধি-গ্রাপ্ত এ নব-যৌবন 
মদ দিব-এ কথাও হইল তখন । 
এই সব বন্দোবস্ত যখন হইল, 

_ মদন-নামক এক সাক্ষী তথা ছিল। 
সেই ধন না পেলাম, আশ ছিল যাঁর, 
আমারো নিজের ধন না আসিল আর। 
যা হবার তাহা হলো, কি করিব তায়, 
শক্রতাও নাহি কিছু তাহায় আমায়। 
কিন্ত কি কারণে সেই সাক্ষীট! মদন 
নিরবধি করিতেছে মোরে নিপীড়ন ! 


( ৬২ ) 


নারী নষ্ট-চরিত্রা হইলে তাহার প্রকৃতি বড়ই ভয়ঙ্কর হয়। 
শাশুড়ী, ননদ, যা প্রভৃতি সংদারের নকলেই তাহার চক্ষুঃশুল 
হইয়া উঠেন। বস্তৃতঃ, শ্বশুর-বাড়ী তাহার পক্ষে প্রকৃত জেলখানা 
বলিয়াই বোধ হয়। সে তখন আপনার প্ররুত-ভাব গোপন 
করিবার নিমিত্ত বাগীর সকলেরই উপর যে কিরূপ দোষারোপ 
করিয়। থাকে, তাহা কোন সহ্‌দয় কবি তাহারই মুখ দিয়া 


বলাইতেছেন £-- 


কার্েণাপি বিলম্বনং পরগৃহে শ্বআর্ন সংমন্যতে 

শঙ্কামারচয়স্তি যুনি ভবনং প্রান্তে মিথো যাতরঃ। 
বীথীনির্গমনেইপি তর্জয়তি চ ক্রুদ্ধা ননান্দা পুনঃ 
কষ্টং হস্ত মৃগীদৃশাং পতিগৃহং প্রায়েণ কারাগৃহম্‌॥ 


পরিশিষ্ট-প্লোকাঃ ৩৩৭ 


কাজেও বিলম্ব যদি হয় কারো বাড়ী, 
অমনি চটিয়! যায় আমার শাশুড়ী। 
বাটীতে আদিলে কভু কোন যুবা জন, 
যায়েরা মিলিয়া করে সন্দেহ তখন। 
পথে যদি একবার যাই ক্ষণকাল, 
বাঘিনী ননদী মহা চ'টে হয় লাল। 
হায় রে শ্বশুর-বাড়ী ঠিক জেলখানা, 
যে ঠেকেছে, বিলক্ষণ আছে তার জান! ! 


( ৬৩ ) 
নব-বিবাহিতা বধূ পতিকে দেখিয়া যেরপ অনন্ত হয়, 


ধ্নবান্‌ লোকেও ভিক্ষুককে দেখিয়া সেইরূপ অসন্তুষ্ট হয়। ইহাই 
কবি এই শ্নোকে কহিতেছেন :_ 


আনআ্াননমাগতে বিতন্থৃতে 'নো ভাষতে ভাষিতে 
স্থানাদ্‌ গন্তমগীহতে ন কুরুতেইপ্যালাপমাত্রং কচিৎ। 
রুদ্ধে বক্্নি বক্তি নিষ্ঠুরতরং গরপ্তাক্ষরং জল্পতি 
ভিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধবং নববধূর্দ্ধৎ সদ। চেষ্টতে ॥ 


মুখ খানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে, 

কথা কহিলেও কোন কথা নাহি বলে, 
বিধিমতে চেষ্টা করে সরিয়! পড়িতে, 

দুটা মিষ্ট কথা বলি” ন1 চায় তুষিতে, 

পর রোধ"-করিলেই কটু কথা কর, : 

বিড়...বিড়, শব্দ কৃত করে সে সময় 
[২২] 


৩৩৮ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


নব-বধূ করে যাহা পতি-দরশনে, 
ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহা! করে ধনী জনে! 


( ৬৪ ). 


কোন বিরহিণী রমণী মদনের বাণে বিদ্ধা হইয়। তাহাকে 
বিনয় করিয়া কহিতেছেন, “হে মদন! মহাদেব তোমার শক্র, 
এই হেতু তুমি আমাকে মহাদেব মনে করিয়াই কি ,শরবিদ্ধ 
করিতেছ ৯ মহাদেবের সহিত আমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও 
আমি মহাদ্দেব নহি।” কবি নিম়-লিখিত শ্লোকে এই ভাবটা 
বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন £-- 


ফণী নায়ং বেণীকৃতকচকলাপো ন গরলং 
গলে কন্ত,রীয়ং শিরসি শশিলেখা। ন কুন্থমম্‌। 
ইয়ং ভূতিনীঙ্গে প্রিয়বিরহজন্মা ধবলিম। 
পুরারাতিভ্রাস্ত্যা কুস্ুমশর কিং মাং ব্যথয়সি ॥ 


মাথায় যা দেখিতেছ, তাহা নয় ফণী, 
কেশগুলি জড়াইয়া বীধিয়াছি বেণী। 
গলায় গরল নয়,_-কণ্ত,রী-লেপন, 
শিরে নয় শশিলেখা,-কুশ্থম শোভন । 
অঙ্গে যাহা দেখিতেছ, ভল্ম তাহা নয়, 
বিয়হু*চিন্তায় দেহ ধধলিমময়। 

হর নই, বিরহী আমি, রে মদন ! 
তবে কেন এত মোরে করিছ পীড়ন? 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ | ৩৩৯ 

( ৬৫ ) 
বূপজীবা গণিকা, পিতার মৃত্যু হইলে তাহার নামোচ্চারণেও 
অনাদর প্রকাশ করিয়া ম্বীয় দূপ ও সৌন্দধ্য প্রকাশ করিতে 


সমধিক চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাই এই গ্লোকে কৌশল-ত্রমে 
কথিত হইয়াছে £-- 


খদিরভূজঙ্গম বল্লী- 
জনিতাধররাগভঙ্গভয়ভীত। | 

পিতরি মুতে সতি বেশ্য। 

রোদিতি মম তাত তাত তাতেতি ॥ 


কোন এক গণিকার পিতা গেছে মরে, 
“বাবা বাবা” ব'লে কিন্তু সে কীাদিতে নারে! 
তাম্বল-খদির রাগ ওষ্ঠাধরে তার 

পাছে নষ্ট হয়,_-এই ভয়ের সঞ্চার । 

“বাবা বাবা” না বলিয়া তাই সে এখন 
“তাত তাত? বলিয়াই করিছে রোদন! (১) 


( ৬৬ ) 
কোন এক গুডুক-খোর কবি নব-যুবতীর সহিত হুকার 
সাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন :--. 


(১) ব্যাধ্যা। “বাব! বাবা” বলিলেই ওষ্াধরের সংঘর্ষণে তান্বলের রাগ নষ্ট 
হইয়] যাইবে; কিন্তু “ভাত তাঁত” বলিলে দেই রাগনাশের ভয় নাই। ইহাই 
এই শ্লোকের মর্থার্থ ॥ খদির-থয়ের । ভুল মবলী--( লাগবন্রী )--পান। 


৩৪০ উত্তট-শ্লোক-মাল৷ 


তল্লানল্লবিভূষণা! রসজুষাং যুনাং মনোমোহিনী 
নেত্রান্তৈরপি দৃশ্যতে স্থুরসিকৈঃ স্তোকং গুরূণাং ভিয়া ॥ 
অস্তলেলরসা বহিঃ কঠিনতা স্পর্শাৎ প্রমোদপ্রদ। 
হুক্ষেয়ং নবকাঁমিনীব রমতে ব্রতে কলং চুম্বিতা ॥ 


শয্যায় থাকিলে বসি” শোভা যায় বেড়ে, 
রসিক যুবার মন প্রাণ লয় কেড়ে। 
গুরু-জন-সম্মথেও থাকেন যখন, 

কটাক্ষে রসিক যুবা করে দরশন। 

ঢল্‌ ঢল্‌ করে রস সর্বদা ভিতরে, 

হায় রে কঠিন কিন্তু বড়ই বাহিরে। 
স্পর্শ করিলেই মনে প্রীতি নিরস্তর, 
চু্ঘন করিলে করে কল কল শ্বর। 
তাই বলি হুাকা আর নবীনা রমণী,__ 
দুইটাই একক্প,_-হেন মনে গণি! 


(৬৭ ) 
ধন, মদ্য. ও রম্ণীএই তিনটার মধ্যে কাহার মাদকতী- 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাই এই গ্লোকে নির্ণাত হইয়াছে £-+ 


ইন্দিরা মদিরা নারী বিজ্ঞেয়াজ্ত্িবিধাঃ সুরা | 
স্বতৈবো্মাদয়ত্যেকা। নীতা ছা তথাইপরা ॥ 


মদ্যও হাতা দেয়, . নারীও মাতায়, 
- এই ছুই হ'তে ধন মাতায় সবায়। 


পরিশিষ্ট-প্লোকাঃ | ৩৪১ 


উপভোগ করিলেই মদ্য আর নারী, 
পুরুষ মাতিয়া উঠে__ইহাই নেহারি। 
উপভোগ করিতে না হয় কিন্তু ধন, 
মাতাইয়া দেয় শুধু করিলে স্মরণ! 


(৬৮ ) 
কোন কবি একটা স্বন্দর রমণীকে দেখিয়া এই শ্লোক 
্জাহাকে “মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা কয়িয়াছেন £-_ 


অধরে মধুরা সরস্বতীয়ং 

নন্ু কর্ণে মণিকণিকাপ্রবাহঃ। 
শিরসি প্রতিভাতি চ ত্রিবেণী 
কথমেণীনয়না ন তীর্থরাজঃ ॥ 


সুমধুর “সরম্বতী' অধরে যাহার, 
প্রবাহ যাহার কর্ণে “মণি-কণিকার» 
মন্তকে 'ত্রিবেণী' ধার করিছে বিরাজ, 
সেই মৃগনেত্রা নারী নহে তীর্থরাজ? 


মস্তব্য। উক্ত সংস্কিত-ন্মোকটা পিঙ্গলাচাধ্যের মতে 
“ওউপচ্ছন্দসক”-চ্ছন্দে রচিত। কেদার-ভট্টের মতে এই ছন্দের নাম 
এপ্রপচ্ছন্দমসিক।* “টবতালীয়,-চ্ছন্দের অস্তে যদি একটা *গুরু'-বর্ণ 
থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম 'উপচ্ছন্দলক” হয়।. এই ছন্দের 
প্রথম ও তৃতীয়. চরণে ১১ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে 
১২ অক্ষর থাকে। গণ-রক্ষা করিবার নিয়ম পিক্গলেই লিখিত 
আছে। কেদার-ভট্রের “উপচ্ছন্দসিকের” নিয়ম পিঙ্গলের 


৩৪২ উদ্ভট-ক্জোক-মালা। 


এপচ্ছন্দসকের” নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র। মাঘের বিংশ-সর্গ এবং 
ভারবির জ্রয়োদশ-সর্গের প্রথমাংশ এওপচ্ছন্দসক'-চ্ছন্দে রচিত। 


( ৬৯ ) 
দু্যোধন দ্রৌপদীকে কহিলেন, “দ্রৌপদি!. তোমার মত 
নির্লজ্জ স্ত্রীলোক আর নাই। পঞ্চপত্তি লইয়া ঘর করিতে তোমার 
লঙ্জা হয় না?” তখন দ্রৌপদী কহিলেন, “আমি তোমাদের 
বাড়ীতে আসিয়া! পড়িয়াছি; তোমাদের বাড়ীর ব্যবস্থাই এইরূপ ।” 
নিয্-লিখিত শ্োকটা ভ্রৌপদীর উক্তি £_ 


বশ্রাশ্বশ্রুপতী ছে চ শ্বশ্রুপতিচতুষ্টয়ম্‌। 
মমাপি পতয়ঃ পঞ্চ পতিবদ্ধি কুলং মম।| (১) 


শীশুড়ীর শাশুড়ীর ছিল দুটা পতি, 
শীশুড়ীর চতুষ্টু় স্বামীর সংহতি। 
আমিও পাঁচটি প্রতি লয়ে করি ঘর, 
মোর বংশে পতি-বুদ্ধি দেখ পর পর। 


6 ৭৯ ) 


একদ| সীতারদ্দেবী একাকিনী অশোক-কাননে বসিয়! শ্রীরাম- 
চন্দ্রের চিন্তায় তন্ময় হইয়াছিলেন। তখন পূর্ণচন্্র উদ্দিত হইয়া 


(১) টিপ্রনী। তভ্রৌপদীর শাশুড়ী কুভ্তী। কুস্তীর শাশুড়ী অন্বালিক!। 
অন্বালিকার দুইটা হ্বাদী,--চিবিদ্রবীর্যা ও ব্যাসদেব। কুস্তীর চারিটী- হ্বামী,_.- 
শুর, ধর্ম, পবদ ও ইল । হা রী ্বানী,বুধিটির, ভীম, অঞ্জন, 
নকুল ও সহদেব। | ূ 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩৪৩ 


সীতাদেবীর দেহে কর-জাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহা 
দেখিয়া সীতাঁদেবী আক্ষেপ করিয়া চন্দ্রকে কহিতেছেন ২-- 


সম্তাপয় চিরং চন্দ্র ন তত্র প্রতিষিধ্যসে। 
নিবারয় করস্পর্শং রামস্যাহং পরিগ্রহত ॥ ০১) 


নিবেদন করি আমি,,ওহে নিশাকর ! 
তোমার প্রচণ্ড তাপ চালি নিরস্তর 

দগ্ধ ক'রে দাও তুমি আমার হাদয়, 
তোমার এ কাধ্যে মোর ছুঃখ নাহি রয়। 
তবে এই নিবেদন করিতেই পারি, 
শ্রীরামচন্দ্রেরে আমি বিবাহিতা! নারী । 
মোর দেহে “কর? নাছি করিও অর্পণ, 
তোমার এরূপ কাধ্য সাজে কি কখন! 


া। 


(১) ব্যাথা]। সম্তাপয়***চন্দ্র--হে চক্র! শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে আমার হৃদয় 
হ্বভীবতঃ বিষম ব্যথিত রহিরাছে। এস্বলে যদি তুমি আমাকে পুনর্ধবার ব্যথ! 
দাও, তবে আমি তাহাও কোনরূপে সহা করিতে পারি। নিবারয়***করম্পর্শং 
রামস্যাইং পরিগ্রহঃ আমি শ্রীরামচন্্রের বিবাহিতা স্ত্রী; অতএব আমার দেহে 
করম্পর্শ কগিও না, কারণ পরস্ত্রীর দেহে করম্পর্শ কর। পর-পুরুষের উচিত নহে । 
শীরামচজ্ সয়ং পুর্ণত্রক্ষ নারারধ এবং আমি যখম ভার শ্রী। তখন আমিও 
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তুমি যখন বং চক্র, এবং আমি যখন শ্বয়ং লকষ্ী/ তখন সমুভ্র- 
মন্থনের কথ। মনে করিরা দেখিলে প্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, তুমি আম! 
করাত! ও আমি তোমার তগিনী। এরূপ স্থলে তগিমীর দেহে করম্পর্শ কর। 
তোমার মত গুণধর আ্রাতীর শোভা পায় না! | 


৩৪৪ উদ্ভট-শ্লোক-মাল। 


(( গ১) 
কোন বিরহিনী নায়িকা নায়কের নিকটে স্বীয় বিরহ-ছুঃখ 
জানাইবার নিমিত্ত একটী সংবাদ-বাহক অন্বেষণ করিতেছিলেন । 
কিন্তু উপযুক্ত সংবাদ-বাহক ন1 পাওয়ায় তিনি ছুঃখ-প্রকাশ-পূর্বক 
কহিতেছেন £-- 


রোলকম্বে মধুপঃ পিকঃ পরভূতো বায়ুশ্চ রন্ধণানুগে! 
হংসঃ কেবলপক্ষপাতনিরতশ্চন্দ্রোইপি দোষাকরঃ | 

চেতো৷ নৈতি শুকঃ স একপঠিতাখ্যায়ী পয়োদে। জড়; 
কং বাহহং প্রহিণোমি হস্ত কঠিনস্বাস্তায় কাস্তায় মে ॥ (১) 


আমি বিরহিণী,_-পতি বিদেশে সদাই, 
সেখানে পাঠাই কারে, ভাবিয়া না পাই। 
ভ্রমর সদাই দেখি মধুপানে রত, 

কোকিল পরের অন্নে হয়েছে পালিত। 
বায়ু সর্বদাই ছিদ্র করে অন্বেষণ, 
পক্ষপাতে দক্ষ দেখি হংস বিলক্ষণ। 

চন্ত্রও যে দোৌষাকর,_ কেনা জানে তায়, 
চলিয়া যাইতে তথ চিত্ত নাহি চায়। 


শী ১ ৯ পম সস পপ স।৯ পপ এপ পাশাপাপশ সপ পাপ ০৮ পপ শা শিপপসপীপস পেস 








৮০! . 


(১) টিঙ্নী। রোলম্বঃ__ভ্রমরঃ। মধুপঃ পুল্পরসপাধী; (পক্ষে) মদ্যপায়ী। 
পিকঃ কোকিলঃ। পরভৃতঃপরে কাকেন ভূতঃ পালিতঃ। রন্ধনুগঃ-_ 
ছিন্তরান্বেধী; ( পক্ষে) দোষাম্বেধী । পক্ষঃ- ডানা ইতি ভাষা) (পক্ষে) একদেশ2। 
দোধাকরঃ-চজ্্ঃ; (পঙ্গে) দৌধাণাং আধারঃ | 'জড়ং__নির্বেবোধঃ ; (পক্ষে) জলম্‌। 
কঠিনম্থাস্তায়-_কঠোরপ্রাণাক্স। 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ | ৩৪৫ 


কাণে যাহ] শুনে শুক, ঠিক তাই বলে, 
জলধর জড় বস্ত,_ খ্যাত ভূমগ্ডলে। 
বিষম কঠিন প্রাণ পতির আমার, 
কাহারে পাঠাই আজ নিকটে তাহার ! 


বিবিধ-শ্লোকাঃ | 


( ৭২ ) 
কথিত আছে, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য যখন সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া সন্্যাস গ্রহণ করিবার নিমিত মাতার নিকটে অভিলাষ 
জ্ঞাপন করেন, তখন তাহার মাতা জিজ্ঞানা করেন, “তুমি 
৬কাশীধামে গমন করিলে আমাদের মত আত্মীয় লোক সেখানে 
কিরূপে পাইবে” ? ইহ! শুনিয়। শঙ্করাচার্ধ্য কহিয়াছিলেন ₹__ 


বিশ্বেশো জনকঃ শিবা চ জননী গঙ্গা চ মাতুঃস্বস! 
ঢুন্ডিৈরবদগুপাণিবিবুধা জ্যেষ্ঠ মম ভ্রাতরঃ। 
শ্রীকাশী মণিকর্িকা চ ভগিনী ভাষ্য! মমেয়ং মতিঃ 
সৎকম্মাণি স্ুতাঃ সদৈব ললিতং কাণ্ঠাং কুটুম্বং মম। 


কাশীতে যখন আমি করিব গমন, 
“খন মিলিরে এই সব পরিজন +-- 


৩৪৬ উত্তট-শ্লোক-মাঁলা 


বিশ্েশ্বর পিতা মোর, ভবানী জননী, 
স্থরধুনী গঙ্গাদেবী মাতার ভগিনী, 
ঢুণ্চি ও উেরব দগুপাণি সথুরবর 
রহিবেন সদ! মোঁর জ্ধ্যেষ্ঠট সহোদর; 
বারাণনী আর মণি-কর্ণিক। ভগিনী 
স্বয়ং আমার মতি হইবে গৃহিণী; 
পুণা কর্ম গুলি মোর পুভ্রগণ হবে, 
কাশীধামে আত্মীয়ের অভাব না রবে। 


( ৭৩ ) 


পরম-পুণাময় কাঁশীধামের মহিমার সীমা নাই। এ স্থানে 
জীবন-ধারণে যেরূপ মুখ হয়, মরণে তদপেক্ষা সুখ হইয়া! থাকে। 
ঘে স্থানে হর-গৌরীর কৃপায় জীবের ভোগ-সঞ্চয় ও ভোগ-ক্ষয়, 
এই উভয়-বিধই কাধ্য সম্পন্ন হয়, সে স্থানের মহিমা বর্ণনাতীত। 
ইহাই এই ক্পোকের বক্তব্য বিষয় £-_ 


জীবনং স্বখদং যত মরণঞ্চ ততোইধিকম্‌। 
নৌমি তাং মুক্তিদাং কাশীং যত্রান্তে সশিবঃ শিব? ॥ 


(উদ্তটসাগরস্যা) 


ষথায় পরম নখ জীবন-ধারণে, 

তা হ'তেও স্থুখ হয় যথায় মরণে, 
বিরাজেন হর-গোৌরী যথা অবিরাম, 
ভজি সদা সেই মুক্তিদাত্রী কাশীধাম ! 
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( 48 ) 

জ্িবেণী-নিবাসী নৈয়াফ়িক-শিরোমণি ৬জগন্নাথ র্কপঞ্জানন 
মহাশয় ১৬৯৬ থুষ্টান্ে জন্মগ্রহণ করিষা ১১১ বৎসর বয়ংক্রম- 
কালে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । যখন ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাগর্ভে 
রাখিয়। তাহাকে সঙ্গা-নাম শ্রবণ করান হইতেছিল, তখন তাহার 
সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছাল্র ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “গুরুদেব! বহু-সংখ্যক ন্যায়শান্ত্রের গ্রন্থ পড়াইয়া ঈশ্বর- 
তত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর কি পদার্থ, তাহা! এপর্্যস্ত এক 
কথায় বুঝাইয়া৷ দেন নাই 1” তখনও তর্কপঞ্ধানন মহাশয়ের পূর্ণ 
জ্ঞান ছিল। প্রশ্নটা শুনিয়। তিনি কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, এবং 
নিম্ব-লিখিত শ্লোকটী তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া শি্তকে উত্তর-দান 
করিয়াছিলেন । শ্তনা যায়, এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিবামাত্রই 
তাহার প্রাণবাস্থু বহির্গত হইয়া যায়। যিনি জন্মের মৃত সংসারের 
মায় কাটাইয়। অস্তিমের একমাত্র আশ্রয় সেই গঙ্গারদেবীর ক্রোড়ে 
শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে সেই পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবী 
ভিন্ন আর কি অন্য ঈশ্বর থাকিতে পারে! 


নরাকারং বদস্ত্েকে নিরাকারঞ্চ কেচন। 
বয়স্ত দীর্ঘসন্বন্ধাদ নারাকারাঁম. (নীরাকারাম.) উপাম্মহে'॥ 
(জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননন্য ) 


ঈশ্বরকে কেহ কেহ বলে নরাকার, 
কেহ বা বলিয়া থাকে, তিনি নিরাকার। 
বসতি করিয়া ধার তীরে সর্বক্ষণ 
এ দীর্ঘ লম্ব্ধ মোর জন্মেছে এখনঃ 


৩৪৮ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


কিবা “নরাকার, আর কিবা “নিরাকার” 
এই ছুয়ে “দীর্ঘ-স্বর করিয়া সঞ্চার, 
'নারাকারা” 'নীরাকারা' যে মুত্তি পাইব, 
তাহারেই দিবানিশি হৃদয়ে রাখিব । 
তাহারেই মনে মনে গণিব ঈশ্বর, 
তিনিই আমার সেই পুজ্য পবাৎপর ! 
আমাকে ধাহার গর্তে রেখেছ এখন, 
তিনি ভিন্ন কেবা আর ব্রহ্ম সনাতন! 


(৭৫ ) 
কোন কবি পঞ্চভৃতাত্মক শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিম্ন- 
লিখিত শ্লোকে হনৃমানের লীলা বর্ণন করিতেছেন :₹-- 


চতুর্থজঃ পঞ্চমগো দৃষ্টী প্রথমসস্তবাম,। 
তৃতীয়ং তত্র নিক্ষিপ্য দ্বিতীয়মতরৎ তদ1 ॥ (১) 


পবন-নন্দন সেই আকাশ-বিহারী 

পৃথিবীর দুহিতায় নিরীক্ষণ করি 

লঙ্কাধামে অগ্নিরাশি করিয়া ক্ষেপণ 
_ অনস্ত জলখি-জল করিল লঙ্ঘন ! 


€ ৭৬ ) 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা ও অন্যান্ত গোপীকে লইয়া 


স্সপসিউসপপাো 


(১) প্রথমদন্তবাম্‌পৃথিবীঞ্জাতীং সীতাম্‌। দ্বিতীয়ম্‌-জলম্‌। তৃতীরম্‌ সঅস্্িম। 
কতুর্থজঃ--পবন-পুত্রঃ হনুমান্‌ । পঞ্চমগঃ-*আকাশবিহারী। 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩৪৯. 


নৌকাযোগে যমুনা-পারে যাইতেছিলেন। শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীরাধিকার 
তাৎকালিক উক্তি-প্রত্যুক্তি লইয়াই কোন কবি এই হ্লোকটী রচনা! 
করিয়াছেন £-- 


রাধে ত্বং পরিষুঞ্চ নীলবসনং প্রারুহ্া নাবং মম 
বাতো৷। বারিদসম্ত্রমাদ যদি বহেদ্‌ মগ্না ভবেম্ৌরিয়ম,। 
শুরুং তত বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ তবেদং বপুঃ 
শ্যামং শ্যাম নবীননীরদসমং তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাম, ॥ 


কষ _._ নৌকার উপরে মোর উঠি শীঘ্রগতি 
স্থনীল বসনখানি ত্যজ লো শ্রীমতি ! 
পাছে বায়ু, মেঘ ভাবি সত্বর উঠিয়া 
নৌকাখানি দেয় আজ জলে ডূবাইয়া ! 
রাধিকা_গোপীর কাগ্ডারী হরি! শুন হে এখন, 
এখনি করিব শুত্র বসন ধারণ। 
কিন্ত নব ঘন-শ্যাম এই তব কায় 
শাদা করি দিই আগে ঘোল ঢে'লে তায়! 


( ৭৭ ) 


একদিন কুষ্ণনগরে ৮গোপালের বাটীতে হরি-নাম-সঙ্থীর্তন ও. 
সেই সঙ্গে খোলের বাদ্য -হইতেছিল! “মহারাজ কুষচন্ত্র 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খোলে “ধিক তান্‌, 
ধিক তান্‌” এরূপ শব্ধ হইতেছে কেন? তদুত্বরে বিদ্যালঙ্কার 
মহাশয় কহিয়াছিলেন :-- | | 


১৩৫০  উলন্তট-শ্লোক-মাল! 


'যেষাং শ্রীমদ্যশোদাস্ুতপদকমলে নাস্তি ভক্কির্নরাণাং 
যেষামাভীরকন্ঠাপ্রিয়গুণকথনে নাহনুরক্তা রসজ্ঞা । 

যেবাং শ্রীকৃষ্ণচলীলাললিতগুণরসে সাদরৌ নৈব কর্ণো 
ধিক তান্‌ ধিক্‌ তান্‌ ধিগেতান্‌ কথয়তি সততং কার্তনস্থে। মুদঙ্গ2॥ 


(৬বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্থ) 


যশোদা-নন্দন যেই শ্রীমধুস্থদন, 

নাহি করে যার। তার পুজ। কদাচন ; 
গোপ-নারীদের গুণ বর্ণিতে কথায় 
যাদের রসনা হায় রস নাহি পায় 
মিষ্ট কৃষ্ণ-লীলা-কথা করিতে শ্রবণ 
কিছুতেই যাহাদের নাহি চায় মন? 
ধিক তান্‌, ধিক তান্‌, ধিক তান্‌ ব*লে 
মৃদ্ঙ্গ কীর্তন-কালে জানায় সকলে! (১) 


(৭৮ ) 


রামচন্দ্র স্বর্ণ*মগ-রূপী মারীচকে বধ করিতে ধাবিত হইলে 
শ্লাবণ কিরূপ ছলনা করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহাই এই গ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে £-- 


যারা 





(১) টিগপনী। ধিক তান্-_তাহাদিগকে ধিকু। (পক্ষে) ধিকৃ তান্‌, ধিক 
'তান্‌”-খোলের এইরূপ শবা। | . 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩৫১ 


ডিম্‌ ভিম্‌.ডিম্‌ ডিম্‌ ভিডিম ডিম্‌ ডিমিমিতি 
ডমরুং বাদয়ন্‌ স্ক্মনাদং 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বম্‌ ববম্‌ বম্‌ প্রবলগলবলৈ- 
স্তালমালম্ব্য তুল্যম্‌। 
কুরাক্৯প্তভম্মাঞ্চিতসকলতনূ রুদ্রমুদ্রাসমু্ধে। 
মায়াযোগী দশাস্তো রঘুরমণপুরপ্রাঙ্গণে প্রাছুরাসীৎ ॥ 


ভিম্‌ ডিম্‌ ডিম ডিম্‌ ডিডিম্‌ করিয়া 
বাজাইতে বাজাইতে ভমরু লইয়া) 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বম্‌ বমূ বম্‌ করি 
প্রবল কণ্ঠের রবে তুল্য তাল ধরি"; 
শরীরে কপূরি-ভন্ম করিয়া লেপন, 
হরের অশেষ যুদ্রা ধরি” দশানন 
মায়াবলে যোগিবেশে পুলকিত-মনে 
উপস্থিত শ্রীরামের কুটার-প্রাঙ্গণে ॥ 


( ৭৯-৮০ ) 


কোন এক সঙ্গতিপন্ন কবি বিষম দারিব্র্য-গ্রস্ত হইয়াও 
মানের ভয়ে কাহারও দ্বারস্থ হইতে পারেন নাই। পরিশেষে 
প্রার্থনা করা যখন একান্ত আবশ্তক হইয়া! উঠিল, তখন তিনি 
কোন ধনাঢ্া ব্যক্তির নিকটে গিয়া নিয়-লিখিত শ্লোকে স্বীয় 
অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন £-- 


নবীনদীনভাবস্য যাচমানস্ত মানিনঃ। 
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ ॥ 


৩৫২ _ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


হইয়াছে ধনহীন সংপ্রতি যে জন, 

অথচ মানের ভয়ে ভীত যার মন, 

সে জন কাহারো কাছে ভিক্ষা যদি চায়, 
বাক্যে আর প্রাণে তার যুদ্ধ বেধে যায়” 
বাক্য বলে “থাক প্রাণ! আমি আগে যাই” 
প্রাণ বলে “থাক বাক্য! আমি আগে ধাই।” 


পূর্বোক্ত কবি যাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে গিয়া উপূরি- 
লিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তিনিও সম্প্রতি দরিদ্র 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি কৌশল-সহকারে গ্লোকটির 
ঈষৎ পরিবর্তন-কল্পনা করিয়া বলিলেন,_-“আপনার ক্লোকটি অতি 
স্ন্দর হইয়াছে, কেবল ইহার দ্বিতীয় চরণে একটু দোষ আছে,__ 
একটি “য-ফলা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। “যাঁচমানস্ত' 
পদের দ্বিতীয় বর্ণে একটী *য-ফলা যোগ করিলেই আমার 
অভিপ্রায় আপনি বুঝিতে পারিবেন।” এই বলিয়া তিনি নিয়- 
লিখিত আকারে শ্লোকটির আবৃত্তি করিলেন £₹_ 


নবীনদীনভাবস্ত যাচ্যমানব্য মানিনঃ | 
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো িনিরারি রণঃ 1 


ধনহীন হইয়াছে থে জন সংগ্রতি, 

অথচ মানের ভয়ে ভীত যার মতি, 

তার কাছে ভিক্ষা চায় বি কোন জন, 
বাক্যে আর প্রাণে তার বেধে যায় রণ-_ 
'বাক্া বলে “থাক প্রাণ! আগে যাই আমি” 
'প্রীণ বলে: "আমি আগে বই, থাক তুমি 1” 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩৫৩ 


| (৮১) 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গুপ্তিপাড়া হইতে কষ্ণচনগরে গিয়। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবামান্র মহারাজ জিজ্াসা 


করিলেন, “আপনার বাটীর কুশল ত”? প্রত্যুত্তরে বিগ্ভালঙ্কার 
মহাশয় কহিলেন £-- 


দারিদ্র্যং বৃদ্ধতাতো। বসতি মম গৃহে হুর্গতিবৃদ্ধিমাতা 
ক্ষুতৃষ্ে দ্বে ভগিন্তো পতিস্ুতরহিতে নিত্যশো। মেইবলন্তে। 
পঙ্গন্ধৌ' চ শ্রবণরহিতৌ ভ্রাতরৌ শোকমোহো 
চিন্তাভার্ধ্যা ত্যক্ততি ন চ মাং কৌশলং কিং বদামি ॥ (১) 


(বাণেশ্বর বিদ্যালক্কারস্থ্য ) 


“দারিদ্র্য” আমার পিতা বয়সে প্রাচীন, 
“ছুর্গতি” জননী বৃদ্ধা গৃহে সমাসীন। 

“ক্ষুধা” “তৃষ্ণা” এই ছুটা আমার ভগিনী, 
পতি-পুভ্র-হীনা, মোর আশ্রয়-ভাগিনী । 
শোক” “মোহ? ছুটী ভ্রাতা সংসারে আমার, 
একে পঙ্গু, তাতে অন্ধ, বধির আবার । 
“চিন্তা, মোর সতী ভার্ধ্যা হৃদয়ে থাকিয়া 
বিরাজ করিছে নিত্য প্রাণ পপে দিয়া। 
আমারে আশ্রয় করি, ওহে মহারাজ । 

পরম কুশলে সবে করিছে বিরাজ! 


সি মা 





শপ সপ িসপসপেস্পাপসীপ ও 
শপ 


(১) সন্তব্য। এই শ্লোকটার প্রথম ছুই চরণে অ্রপ্ধরা ও শেষ ছুই চরণে 
মন্দাত্রান্তা ছন্দঃ রহিপাছে। এরূপ বিভিন্ন ধর্্াত্মক বৃত্দ্বয়ের সপ্মেলনে হে 
উপজাতি হর, তাহা! অতি বিরল। 


[ ২৩) 





৬৫৪ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 


(৮২ ) 
কথিত আছে, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কলিকাতায় বসাক 
বাবুদের দানগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ কৃষ্চন্দ্র তাহার 
প্রতি অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন। এই হেতু বাধ্য হইয়া 
বিদ্যালক্কার মহাশয় কিয়ত্কাঁল বর্দমান-মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বিদ্যালঙ্কারের সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি নিক্-লিখিত শ্লোকে বর্ধমান-মহারাজকে এই, উত্তর 
দিয়াছিলেন £- 
লজ্জা মানস্ুতা মমাগ্যবনিতা ভিক্ষাইপরা দেম্যজা 
তাতৈশ্বর্্য বিগর্বি্িতা বলবতী ভিক্ষা প্রগল্ভাইভবৎ। 
সা লজ্জা? নিহত তয়ৈব তনয়াশোকেন মানে মৃতো 
ভিক্ষা! দৈন্যস্থৃতা চিরাৎ পতিরতা নাদ্যাপি মাং যুঞ্চতি ॥ 
( বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারত্য ) 

“মান*তন্থতা “লজ্জা” মোর প্রথমা গৃহিণী, 

“দারিদ্র্য”দুহিতা “ভিক্ষা” দ্বিতীয়া রমণী। 

পিতার প্রবল ভাব দর্শন করিয়া 

"ভিক্ষা" উঠিল অতি প্রবল হইয়া। 

“লজ্জ[”র জীবন “ভিক্ষা” করিল হরণ, 

পিত। “মান” কন্তাশোকে ত্যজিল জীবন। 

নিশ্চিন্ত হইয়া তাই ভিক্ষা সতী হায় 

কিছুতে আমারে আর ছাড়িতে না চায়! 

(৮৩ ) 
বর্তমান কালে মান্গুষের ধর্শ-ভাব কিরূপ, তাহাই এই ঙ্সোকে 

কথিত হইয়াছে ঃ-- | | 


লাশ] কও ৩৫ € 


ন সন্ধ্যাং সংধত্তে নিয়মিতনিমাজান্‌ ন কুরুতে 

ন বা মৌপ্রীবন্ধং কলয়তি ন বা সৌনতবিধিম্‌। 
ন রোজাং জানীতে ব্রতমপি হরের্নৈব কুরুতে ৷ 
ন কাশী মক্কা বা হরি হরি ন হিন্দুর্ন যবনও ॥ 


ধন্য এই কলিকালে ধন্য হিন্দুস্থান, 

ভিন্দু হ'য়ে হিন্দু নয়, নয় মুসলনান। 

নেমাজ না পড়ে, কিংবা সন্ধ্যা নাহি কবে, 

সৌনত না করে, উপবীত নাহি ধরে। 
রোজাও না করে, নাহি করে একাদশী, 
 মক্কাও ন। যায়, নাহি যায় বারাণসী। 

হরি। হরি! একি হায় তোমার বিধান, 

এরা সব নয় হিন্দু, নয় মুসলমান ! 


(৮৪ ) 
এই গশ্লোকে ভ্রিলোকঙগারিণী মাতা সরম্বতীর মাহাআয কীন্তিত 
হইয়াছে £-- . 
শ্রত্বাপি মাধবঃ স্বামী সপত্বী চ হরিপ্রিয়া। 
তস্মিন্নেৰ রতা যাস্তে তাং নমামি সরন্বতীম ॥ (১) 
( উদ্তটসাগরস্তয) 





সপ লালসা? শপে পাসে জা শা 





২ শশী শিশির শিস শশী শশা পদ পপ শশী পিসী 


(১) ব্যাথা।। নারায়ণের দুইটী স্্রী--লঙ্ষ্মী ও সরম্বভী। হ্থতরাং লঙ্গ্বী ও 
সরস্বতী পরম্পর সপত্বী। “মাধব'-শকের অর্থ নারায়ণ, কারণ তিনি মার ( লগ্্রীর ) 
ধব (ম্বামী)। “মাধবশব্ধ নারায়ণকে বুঝাইলে সরম্বতীর অভিমান ও ক্রোধ 
হইতে পারে; কারণ নারায়ণ কি কেবল লক্ষ্মীর স্বামী, এবং সরম্বতীর স্থবাসী 


স্পন্, * ৩৬ ৬ভ-৬৪শ ব্্ঞ্ধ | 


পতি মোর নারায়ণ পতি মোর নারায়ণ 
তথাপি “মাধব” ত্কারে বলে. সর্বজন | 
কমলা সতীন যিনি কমলা সতীন ধিনি 
হুরিপ্রিয়া” নাম তবু পাইলেন তিনি। 
ইহা ভাবি সরম্বতী: ইহা ভাবি সরম্বতী 
অপর পতির প্রতি নাহি দেন মতি। 
পতি-পদে মতি ধার পতি-পদে মতি ধার 
সে সরম্বতীর পদে প্রণাম আমার ॥ 
(৮৫ ) 


কোন কবি এই শ্লোক উক্ভি-প্রত্যুক্তি-চ্ছলে শ্রীকৃষের 
আশীর্বাদ বিজ্ঞাপন করিতেছেন £-- 


কন্তং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গব্বায়সে 
ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ। 
চক্রী চন্দ্রমুখি প্রযচ্ছসি ন মে কুণ্তীং ঘটাং দোহনী- 
মেথং গোপবধূজিতোত্তরতয়া দুঃস্থ হরি পাতু বঃ॥ (১) 


সাপ পপ 


নহেন ? হরিপ্রিয়াশব্বের অর্থ লক্ষ্মী; কারণ তিনি হরির (নারায়ণের) প্রিয় 
(ক্্রী)। "হরিপ্রিয়+-শব্ধে কেবল জগ্্ীকে বৃঝাইলে সরস্বতীর অভিমান ও ক্রোধ 
জন্মিতে পারে; কারণ তিনিও নারায়ণের প্রিয়া । "মাধব ও ছহরিপ্রিয়। শবের 
অর্থ বিশ্লেষণ করিলে স্বামী নারায়ণের প্রতি সরম্বত'র ভীষণ অভিমান ও ক্রোধ 
জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । কিন্তু তথাপি স্বামী নারায়ণের চরণে তাহার ভক্তি 
নিরদিনই অচল1। এই হেতুই, তিনি সর্ধলোকের পুজা ও আরাধ্া?। 

(১) টিপ্লনী_ কেশবঃ_বিফুঃ, (পক্ষে) দীর্ঘকেশধারী পুরুষঃ। শৌরিঃ--বিঞুঃ, 
(পক্ষে) শুরনীমকযাঁদববিশেষদ্য বংশোভ্ূতঃ পুরুষঃ। চক্রী--বিফুত। (পক্ষে), 
কুম্ত করঃ। ৃ | 


পরিশিষ্ট-শ্রোকাঃ ৩৫৭ 


রাধিকাঁ_কে হে তুমি রাত্রিকালে হেখায় আসিলে? 
শ্রকষ্ণ-“কেশব* আমার নাম, বিখ্যাত ভূতলে। 
রারধিকা__দীর্ঘকেশ” বলিয়াই এত অহঙ্কার? 
শ্রীকষ্ণ-আমার নামটা “শৌরি” জানে ভ্রিসংসার | 
রাধিকাঁ_-পিতার থাকিলে গুণ, পুভ্রের কি ফল? 
শ্রীরুষ্* “চক্রী” এই নাম মোর জানে ভূমণ্ডল। 
রাধিকাঁ_তুমি “চক্রী” ইহা জানি, কি করিব আমি? 
কুণ্তী ঘটী দুপ্ধ-পাত্র যোগাও কি তুমি ? 

কবি-_রাধার কথায় কৃষ্ণ হইয়া লঙ্জিত 

তোমাদের নুমঙ্গলে থাকুন নিরত ! 


(৮৬ ) 


একদিন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গুপ্তিপাড়। হইতে রুষ্ণ- 
নগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরে সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। 
মহারাজ বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া রসিকতা সহকারে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_-“আপনার ব্রাহ্ধণীর কুশল ত?” প্রত্যুত্তরে বিদ্যালঙ্কার 
মহাশয় কহিলেন,-“মহারাজ ! আমার ক্রাঙ্ষণী প্রায়ই বিধবা, 
হইবার উপক্রম করিয়াছেন।” ইহা বলিয়াই তিনি এই শ্লোকটা 
আবৃত্তি করিয়াছিলেন £-- 


ন ভালে সিন্দুরং ন চ নয়নয়োরঞজনরসো 
ন গাত্রে নেেহাদির্ন চ খদিররাগোহধরপুটে | 
অবৈধব্যং কিঞ্চিৎ কথয়তি মদস্ভোরুহদৃশে! 
লুঠত্যগ্রে বাহোধিগতকলহো। লৌহবলয়ঃ ॥ 


৩৫৮ উদ্ভট-শ্লোক-মাল' 


কপালে শিন্দুর তার না করি দর্শন, 
. নয়ন-যুগলে তার না দেখি অঞ্জন, 
না দেখি তৈলাদি-লেপ তাহার শরীরে, 
না দেখি খদ্দির-রাগ তার ওষ্ঠাধরে,_+ 
বিধবার যত চিহ্ন সব আছে তার, 
একমাত্র চিহ্ন তার আছে সধবার,-__ 
সে স্থনেত্রা রমণী হাতের ডগাষ, 
নিংশবে লোহার বালা লুটায়ে বেড়ায়! 


( ৮৭-৮৯ ) 


6 জী. 


্রহট্রনিবাসী স্বগ্রসিদ্ধ নৈয়াফ়িক রঘুনাথ শিরোমণির একটা 
চক্ষুঃ নষ্ট হওয়ায় লোকে তীহাকে “কাণাভট্র” বগিত। তিনি 
শ্রীহট্রে থাকিয়া কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণাদ শাস্ত্রে বিলক্ষণ 
বা্পার্ত লাভ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া স্থবিখ্যাত 
নৈয়ায়িক বাস্থদেব সাব্বভৌমের নিকটে ন্যায়-শাস্্ পাঠ করিতে 
আসেন। কিন্তু তাহার নিকটে ন্যায়-শান্্-পাঠে তৃষ্চিলাভ না 
করায় তিনি মিথিলায় গিয়া নৈয়ামিক-কুল-পতি পক্ষধর মিশ্রের 
নিকটে ন্যায়-শান্্ অধ্যয়ন করিতে. প্রবৃত্ত হন। কিছুকাল পরে 
্যায়-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য-লাভ-পূর্বক তিনি নবর্ধীপে ফিরিয়া 
আসিলে, বাসুদেব -সার্ধভৌম কৌশল সহকারে নিম্নলিখিত শ্লোক 
দ্বারা তাহাকে, জিজ্ঞাসা করিলেন, : “তুমি কোথায় পড়িয়া 
অধিকতর স্থখলীভ. করিয্বাছ.?” 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩৫৯ 


অপি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসন্মনিস্থে। 
রজনিবু নিরতোহভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্য।ম্‌। 
কথয় কথয় ভূঙ্গ ম্বচ্ছভাবেন তাবৎ 
কিমধিকম্মখমৈষীরত্র বা তত্র বেতি ॥ 
( বাস্থুদেব সার্বভৌমন্থ্য ) 
সারাদিন ছিলে তুমি পদ্মিনীর ঘরে, 
সারা রাত ছিলে কুমুদিনীর মন্দিরে। 
ওহে অলি! প্রাণ খুলি” বল, শুনি আমি, 
কোথায় অধিক স্থখ পাইলে হে তুমি! 


( থ ) 


বান্ছদেব সার্বভৌমের উক্ত ক্লোকটা শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ 
শিরোমণি নিম্ব-লিখিত শ্লোকে তাহার উত্তর দিঘাছিলেন :-- 


ত্বং পীযূষ দিবোহপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কে! 

মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোইপি বিদিতা মাধ্বীক মাধ্বীকতা। 

কিস্ত্বেস্ত্পরস্ত্রুন্তদমপি ব্রমো ন চে কুপ্যসি 

যঃ কান্তাধরপল্পবে মধুরিম| নান্াত্র কুত্রাপি, সঃ ॥ (১) 
(বছুনাথ শিরোমণেঃ ) 


হে অমৃত! কিবা তব মিষ্ট আস্বাদন, 
যথার্থই তুমি সদা ব্বর্গের ভূষণ।. : 


পাশ লি ৮ শশী সী শশী রেশ 





(১) ভাবার্থ। বাহ্দেব সার্ববভৌতমর . পাণ্তিতা . অপেক্ষা পক্ষধর মিশ্রেরই 
পাগ্ত্য অধিক, ইহাই এই. গ্লোকের, ধ্বনি . 


৬৩০ উদ্ভট-শ্লোক-মালা 
শুন ওহে মধু! শুন হে আঙ্গুর ফল! 
তোমরাও মিষ্ট--ইহা জানে ভূমণ্ডল ! 
তোমাদের সবারেই এক কথা বলি, 
কটু হইলেও কিন্তু নাহি দিও গালি__ 
“রমণীর ওয্ঠাধরে মাধুর্য যেমন, 
হায় রে কুত্রাপি নাই পাইন্থু তেমন ।” 


( গ ) | 
রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত শ্লোকটা শ্রবণ করিয়া বাস্থদেব 
সার্বভৌম অত্যন্ত আক্ষেপ সহকারে নিয়-লিখিত শ্লোকটী বলিয়া- 
ছিলেন :- 


যন্তা জন্মান্তবংশে বসতিরপি তথা দূরদেশে পুরাসীৎ 
সৈষা তূত্বা৷ বধু প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য। 
আজন্প্রাণতুল্যান্‌ গুরুজনজননীসোদরান্‌ বন্ধুবর্গ।ন্‌ 
দূরীকৃত্য স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্‌ গৃহস্থাশ্রমং তম্‌॥ 


( বাস্থদেব সার্কভৌমস্য ) 


অন্য বংশে জন্ম-লাভ করিয়া যে জন 
বসতি করিত পূর্বে দূরে সর্বক্ষণ, 

হায় রে! সে জন আজ বিনয় প্রকাশি' 
“বধৃ”-নাম লয়ে দেখ গৃহ-মধ্যে পশি,। 
আজন্ম যাহার! প্রিয় প্রাণের মতন 
কিবা সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধু জন, 
দূর করি” দিয়া সবে নিজ গৃহ হ'তে 
লইয়৷ পতিরে ঘর করে বিধিষতে। 


পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ ৩৬১ 


গৃহস্থ: আশ্রমে দিই ধিক শত ধিক, 
নারীর প্রতৃত্ব যথা এতই অধিক ! (১) 


(৯০ ) 
বৃদ্ধের যুবতী ভাধ্যা হাত-লঠনের মত। 
কথিত হইয়াছে £-- 


পাণোৌ গৃহীতাপি পুরস্কৃতাপি 
স্সেহেন নিত্যং পরিবন্ধিতাপি। 


পরোপকারায় ভবেদ্‌ নবীনা৷ 
বৃদ্ধন্ত ভাধ্যা করদীপিকেব ॥ 


ইহাই এই শোকে 


হাতে ধরি রাখ তারে, দাও যত ধন, 
যত পার মন প্রাণ কর সমর্পণ, 


পরের স্থবিধা হেতু বৃদ্ধের যুবতী 
হাত-লথনের মত,_হেন লয় মতি! 


( ৭৯১ ) 
ভগিনী-পতির নিকটে শ্বালক মহাশয়ের আদর কিরূপ, তাহাই 
এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে £-- 


গৃহিণীসোদরস্তেহ গৃহিণ) আদর; পরঃ। 


কৌস্তরভো বক্ষসি নিত্যং লক্ষ্মী; পাদতলে হরে? ॥ (২) 
( উদ্ভটসাগরন্য ) 


সপ ১ 





শে পিশ্াি শন পা শশী শশা? শি শীশীগ 


(১) গুরু-নিলদক শিয়ের গুর ও শি উত্য়কেই ধিক! ইহাই এই 








ক্লোকের ধ্বনি। 
(২) এই গ্লোকটা “দ-বিপুল। অনুষ্টপ ছন্দে রচিত । 


৩৬২ উদ্তট-শ্লোক-মাল। 


এ সংসারে ধন্য শালা বাবু মহাশয়, 
গৃহিণীও তার মত আদরের নয়। 

তার সাক্ষী দেখ, সেই দেব নারায়ণ 
কৌস্তভে দিলেন বক্ষঃ লক্ষমীরে চরণ! 


( ৯২ ) 
কোন একটা বাবু চাকরী কবিবার অভিপ্রায়ে বাড়ী ছাডিয়' 
একাকী কলিকাতায় আসিয়া স্বহন্তে রন্ধনাদি করিয়া কায়ক্রেশে 
জীবন ধারণ করেন। এই শ্লোকে তিনিই দুঃখ করিয়া 
কহিতেছেন ১-- 


অপূর্বেবাহহং বিধেঃ স্থগ্টিরেকাঙ্গেইপি ত্রিলিঙ্গভাকু। 
রন্ধনে স্ত্রী পুমান্‌ কাধ্যে শয়নে হি নপুংসকম্‌॥ 
( উদ্ভটসাগরল্য ) 
আমি অপরূপ জীব এই ত্রিসংসারে, 
তিন লিঙ্গ” দিল! বিধি আমার শরীরে । 
রান্ন।-বানা করি যবে প্রভাত-সময়, 
তখন 'ন্ত্রীলিঙ্গ' আমি,--এই মনে লয়! 
যখন আফিসে সারাদিন কম্ম করি, 
তখন পুংলিঙ্গ* বলি আমারে বিচারি ! 
রাত্রিকালে যবে গিয়া পড়ি বিছানায়, 
'্লীবলিঙ্গ” বলি আমি বুঝাই আমায় !! 


( ৯৩ ) 


ছুজ্জন ব্যক্তি দৌষান্বেষণেই বিশেষ পটু, ইহাই কৰি প্রকারাস্তরে 
ৰলিতেছেন £-- ্‌ 


পরিশিষ্ট-শ্লে কা ৩৬৩ 


কাব্যে ভব্যতমেইপি বিজ্ঞনিবহ্ৈরাস্বাদ্যমীনে মুক- 
দরেষান্বেষণমেব মৎসরজুধাং নৈসগিকো ছুগ্রহঃ। 
কাসারেইপি বিকাসিপক্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ 
ক্রৌধ্চশ্চঞচুপুটেন কুষ্চিতবপুঃ শশ্ব,কমন্বিত্যতি ॥ 


যে কাব্যের স্ুধারস পিয়া অবিরল 
বিহ্বল হইয়া গেছে পণ্ডিতের দল; 

যে কাব্য দান্তিক জন হেরিলে নয়নে 
অমনি ছুটিবে তার দোষ-অন্বেবণে 
খেলিতেছে রাজহংম যেই সরোবরে, 
ফুটিয়াছে পদ্মগুলি যাহার উপরে, 

তার তারে ধীরে ধীরে বক ঠোঁট দিয়। 
শামুক খুঞ্জিতে থাকে ঘাড় বাকাইয়! 


( ৯৪ ) 
মান্থষ মাতাল হইলে তাহার অবস্থ/। কিনূপ হয়, তাহাই এই 
শ্লোকে কথিত হইয়াছে । মাতাল বাবুর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত 
করাই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্ত 


গচ্ছম্নেব পতন্‌ পতন্নপি হসন্‌ দোর্ভাাং ভজন্নম্বরং 
্রশ্ঠছে্টনবন্ধনায় বিকলো ন স্যাৎ সমাপ্তিক্ষম£। 
হস্তত্স্তমিতস্ততোইপি মুগয়ন্নগ্রে শ্থিতং চাষকং 
জীয়াদ্‌ ঘূর্ণদপুর্ণভান্থুনয়নো৷ মাধ্বীকমত্তো জনঃ॥ 
যেতে , যেতে. পড়িতেছে মাটার উপরে, 
পড়িতেছে, . তবু মুখে হানি নাহি. ধরে! 


৩৬৪ উত্তট-শ্লোক-মালা 


খাড়া হয়ে আর নাহি দাড়াতে পারিয়া 
আকাশ ধরিতে যায় দুই হাত দরিয়া! 
কাপড় খসিছে,_-চেষ্টা পরিতে বিশেষ, 
তথাপি কাপড় পর নাহি হয় শেষ। 
হাত হ'তে পড়িয়াছে সম্মুখে বোতল, 
খুঁজিতে খুঁজিতে তবু হইবে পাগল ! 
সন্ধ্যা বা প্রভাত-কালে সৃুর্য্যের মতন 
লাল লাল চক্ষু: ছুটা ঘুরে অনুক্ষণ! 

এ হেন মাতাল বাবু সকল সময় 
থাকুন নেশায় মত্ব,--জয় তার জয়! 

( ৯৫ ) 
কোন ইলীশ-মাছ ভক্ত কবি এই গ্নোকে বি -মাছের 
গুণ-বর্ণনা করিতেছেন £-- 


বিশ্বাধারে। হি বাযুস্তহুপরি কমঠস্তত্র শেষস্ততো ভূ- 
স্তস্তাং কৈলাসশৈলস্তহ্ুপরি গিরিশো মস্তকে তস্য গঙ্গা । 
সিগ্ধঃ লীষুষতুল্যস্তহুদ রকুহরে শ্রীল্লিশোহকিন্বিষোইস্তি 
প্রাধান্যং তস্য কে ব৷ প্রকথয়িতুমলং ভক্ষণাদ্‌ যস্য মুক্তি ॥ 
( কবিচন্্রস্ ) 

বায়ুর উপরে রয় বিশ্ব অনিবার, 

বিশ্বের উপরে রয় কুম্ম অবতার, 

কৃশ্মের উপরে করে অনন্ত বসতি, 

অনস্তের পৃষ্ঠোপরি পৃথিবীর স্থিতি, 

পৃথিবীর উর্ধে রয় স্থুরম্য কৈলাস, 

কৈলানের উর্ধে শিব রন্‌ বারমাস, 





পরিশিষ্ট-পশ্লোকাঃ | ৩৬৫ 


শিবের মন্তকোপরি গঙ্গা অহনিশ, 
হেন গঙ্গাগর্ভে বাস করেন ইলীশ ! 
কিছুমাত্র পাপ তাঁর দেহে কভু নাই, 
তাঁর মত শ্সেহশীল দেখিতে না পাই। 
সাক্ষাৎ অমৃত-রস করেন প্রদান, 
তার মত রূপবান কেব! বিদ্যমান ! 
প্রবেশ করেন তিনি উদরে যাহার 
হাতে হাতে মুক্তি-লাভ নিশ্চিত তাহার । 
হেন জন কেবা কোথা রহে এ সংসারে, 
ইলীশের গুণগ্রাম বণিতে যে পারে! 
( ৯৬ ) 
কোন কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে গঙ্গাদেবীর সহিত নখরগ্রিনীর 
( নরুণের ) সাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন ২-- 


অনস্তচরণোপাস্তচারিণী মলহারিণী। 
পুনর্ভবচ্ছেদকরী গঙ্গেব নখরঞ্জিনী ॥ (১) 
অনস্ত-চরণ-প্রাস্তে বিহারকারিণী, 
পুনর্ভব-নিবারিণী, মল-বিনাশিনী, 

কি নখ-রঞ্জিনী আর কিবা স্থরধুনী, 

ছু'য়ের প্রকৃতি এক, হেন মনে গণি! 


(১) ব্যাখা।। কবি গঙ্গাদেবীর ' সহিত নথরঞ্রিনীর € নরুণের ) পাদৃশ্ঠ 
দেখাইতেছেন । গঙ্গাদেবী অনভ্তের ( নারায়ণের ) চরণ-প্রান্তে বিরাজ করেন। 
নকণও অনস্ত ( অসংখ্য ) লোকের চরণ-প্রাস্তে বিরাজ করে। গঙ্গাদেবী মল 
( পাপরাশি ) বিনষ্ট করিয়া দেন, নরুূণও মল ( ময়লা ) দূর করিয়া দেয়। 


গঙ্গাদেবী পুনর্ভব ( পুনর্জন্ম ) নিবারণ করিল্লা দেন, নরুপও পুনর্ভব € নখ ) 
বিনাশ করির়1 দেয়। 


৩৬৬ উদ্ভত-শ্লেক-মাল। 
( ৯৭ ) 
কোন্‌ কোন্‌ বস্তকে পরের হস্তে দিতে নাই, এবং পরের 
হস্ত হইতে ফিরিয়া আপিলেও তাহাদের পুর্কাবংৎ অবস্থা! থাকে না, 
তাহাই এই ক্সোকে কথিত হইয়াছে £-_ 
লেখনী পুস্তিকা রামা পরহস্তে গতা সকৃৎ। 
নায়াতি যদি চায়াতি ভ্রষ্টা মৃষ্ঠা চ চুন্বিতা। 
কলম কেতাব আর হুন্দা রমনা, | 
পরে যদি কভু পায়, না ছাড়ে তখনি । 
ছাড়ে যদি কভু, আর তেমন না রয়, 
ভেডে চুরে চেপে টগে করে দেয় ক্ষয়। 
কলম ভাঙ্গিয়া দেয় কেতাব ছিড়িয়া, 
রমণীরে দেগে দেয় চুম্বন করিয়া! 
৮ র 
পরম-ণখ্ডিভ হইলেও রমণার শ্রলোভন আভিক্রম করা তাহার 
পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেবরাজ 
ইন্জের উদাহরণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন 2-- 
হৃদয়তৃণকুটীরে দীপ্যমানে ম্মরাগ্নী- 
বুচিতমন্ুচিতং বা বেত্তি কঃ পণ্ডিতোহপি। 
কিমু কুবলয়নেত্রাঃ সম্তি নো নাকনাধ্য- 
স্িদিবপতিরহল্যাং তাপমসীং যৎ সিষেবে॥ 
 নরের হৃদয় তৃণ-কুটারের প্রায়, 
মদন-আগুন যদি কতু লাগে তায়, 
বহুশান্ত্রে সপপ্ডিত কেহ যদি হয়, 
হিতাহিত-জ্ঞান তাঁর আর নাহি রয়। 


উদ্ভট-শ্লে।ক-মাল। ৩৬৭ 


কত শত পদ্মনেত্রা স্থন্দরী রমণী 
শ্বর্ধামে নিরন্তর বাস করে শুনি। 
সে সব ছাডয়়া কিএ দেখ দেবরাজ 
তাপসী অহলা। সনে করিল বিরাজ ! 
( ৯৯ ) 
অনৃষ্ট মন্দ হইলে মান্গ্ধের শিশ্তার নাই। ইহাই কৌশল-ক্রমে 
এই ক্পোকে কথিত হইয়াছে £- 
রাহোর্ভয়াদ নিশানাথো লুক্কায়িতো৷ বধূমুখে 
অদৃষ্টদোবাৎ তত্রাপি পুমান্‌ দশতি নিত্যশঃ ॥ 
পাছে রাহ গিলে ফেলে, ভয় পেয়ে মনে 
লুকাইয়। রহে চন্দ্র নারীর বদনে। 
সেখানেও গিয়। দেখে, পুরুষ সকল 
দংশন করিছে তর বদন-কমল! 
হায় রে অদৃষ্ট মন্দ হইবে যাহার, 
যেখানেই যাগ, তার নাহিক নিস্তার ॥ 
( ১০০ ) 
উদ্তট-কবিতা "সংগ্রহ করিয়া মা রাখিলে কি অস্থবিধা হয়। 
তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন 2 
উদ্ভটপ্লোকমাণিক্যসংগ্রহং ন করোতু যঃ। 
প্রস্তাবযজ্জরসংপ্রান্তৌ দক্ষিণাং কাং প্রদাস্থতি ॥ 
উত্তট-কবিতা-রত্ব মূল্যবৎ অতি, 
ইহার সংগ্রহে যেন সবে দেন মতি। 
এ রবত্ব-সংগ্রহে যার না আছে কামনা, 
ঘটিলে প্রন্তাব-যজ্ঞ দিবে কি দক্ষিণা? 


শেষোক্তিঃ 


(১) 
বন্ধং হিতা। দিনমপিতনয়াতীরনীরাস্তরালে 
গোপন্্রীণাং জয়তি মৃদুহসো। নীপশাখাবলম্বী । 
স্বং স্বং বন্ত্রং জঘনকরগতা ভিক্ষমাণাঃ সলজ্জা 
যাচন্‌ কশ্চিৎ করতলমিলনং গোপকন্যাভুজঙ্গ2 ॥ 
( ২-৪ ) 
জনকঃ কুষ্চজো। মে জননী বিক্কাবাসিনী। 
পিতামহে) রামচন্দ্রঃ সার্থকঃ প্রপিতামহঃ ॥ 
শৌভারাম ইতি খ্যাতে। মন্দ্বপ্রপিতামহঃ | 
'দে-বংশখ্যাতিনম্পন্ন! ইমে মে পুর্ববপূরুষাঃ ॥ 
শ্ীশৈলেন্্রনাথো জোষ্টো৷ যবিষ্উশ্চ স্থতে। মম। 
সত্যনারায়ণঃ শ্রীমান্‌ হত মে চ প্রভাবতী। 
( ৫ ) 
সংসারেহশ্মিশ্নলীরে কলিকলুষহরে ভাম্বরে সৌধনীরে 
সর্ধবস্থানৈকসারে সকলহুথকরে জাহ্বীপুণ্যতীরে । 
বন্তাং ভূতালিপালী নিবসতি নিতরাং লিঙ্গশালী কপালী 
হুগ্লীজেলাস্তরে সা মম হুজননভূ্ভন্রকালী; হখালিঃ ॥. 
0 ৬) ি 
রসাক্ষিগুরুভূশীকে কন্তারাশিং গতে রবৌ। 
দশম্যাং শুর্ুপক্ষত্ত দিননাথদিনে দ্বিমে ॥ 


0৭.) 
উদ্ভটপ্রোকমালের়ং সমনঃস্থমনোভব1। 


গুক্ষিতা গুণহীনেন পুরজিজোণ কেলি) 





